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মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ থেকে সরে 
আসা যাবেনা 


পার্বত্য উট্টগ্রামে বিদেশি অর্থপুষ্ট ও পরিচালিত এনজিও 
এবং দেশি-বিদেশি নাগরিকদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ-বিরোধী 
চক্রান্তের অভিযোগ কয়েক দশকের | বছরের পর বছর ধরে 
তারা পাহাড়ি উপজাতি বিচ্ছিন্রতাবাদীদের পক্ষে এবং 
বাঙালিদের বিপক্ষে বৈষম্য তৈরিতে মদদ দেওয়া, পার্বত্য 
চুক্তি ইস্যুতে বিশৃঙ্খলা তৈরি, রাজনৈতিক তৎপরতায় অর্থ 
বাংলাদেশ-বিরোধী প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে । এসবের 
বিরুদ্ধে এতদিন উদাসীন থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে 
বিদ্যমান অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও দেশবিরোধী 
চক্রান্ত বন্ধে স্বরাষ্ট্রমন্তরণালয় সম্প্রতি এক সঠিক পদক্ষেপ 
নিয়েছে । সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্ে অনুষ্ঠিত 
সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন থেকে পার্বত্য উট্টগ্রামে সক্রিয় 
বিদেশি সংস্থা ইউএনডিপির কার্যক্রম মনিটরিং ও 
জবাবদিহিতার আওতায় আনা, বিদেশি ভ্রমণকারী ও 
কুটনীতিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর ও স্থানীয় পর্যায়ে বৈঠক 
নিয়ন্ত্রণ এবং পুলিশ ও আনসারে যোগ দেওয়া শান্তিবাহিনীর 
সাবেক সদস্যদের তিন পার্বত্য জেলা থেকে অন্য জেলায় 
বদলির মতো ১১টি গুরুত্পূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এ 
ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমা 
সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও ষড়যন্ত্র দমনে সরকারের কঠোর অবস্থা 
প্রস্কুটিত হয়েছে । সভায় স্বরাষ্ট্র সচিব ছাড়াও পররাষ্ট্র সচিব, 
পার্বত্য উ্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নববিক্রম কিশোর 
ত্রিপুরা, আনসার ভিডিপি*র মহাপরিচালক, গোয়েন্দা সংস্থা 
ও বিজিবি'র কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলো । 

সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোজাম্মেল হক 
খানসহ আরো অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা উল্লেখ 


এপ্রিল'১৫ 


ন 
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করেন যে, পার্বত্য উট্টগ্রামের উন্নয়নের নামে যে অর্থ ব্যয় 
হয় তার জবাবদিহিতা নেই বললেই চলে । এ ব্যাপারে 
পার্বত্য উ্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর 
অগ্রগতি এবং ফলাফল সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন 
পাঠাতে বলা হয়েছে । এ ছাড়া নিরাপত্তার স্বার্থে ৩ পার্বত্য 
জেলার পুলিশ ও আনসার বাহিনীতে কর্মরত বিচ্ছিন্নতাবাদী 
শান্তিবাহিনীর সাবেক সদস্যদের বদলি করার সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । পাশাপাশি গত ১০ বছরে ৩ 
পার্বত্য জেলার উন্নয়নে ইউএনডিপি যে ১৬০ মিলিয়ন 
মার্কিন ডলার (সাড়ে ১২শ কোটি টাকা) খরচ করেছে তার 
হিসাবও নেবে । সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কূটনীতিক ছাড়া 
সাধারণ বিদেশিদের তিন পার্বত্য জেলায় ভ্রমণ করতে এক 
মাস আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। 
মন্ত্রণালয় ওই আবেদনকারীর বিষয়ে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স 
দিতে আবেদনটি দেশের তিন গোয়েন্দা সংস্থায় পাঠাবে | 

সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিষয়ে ইতিবাচক গোয়েন্দা প্রতিবেদন 
আসলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভ্রমণের অনুমতি দেবে । তবে 
অনুমতিপ্রাপ্ত বিদেশিকে সংশিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ 
সুপারের কাছে ভ্রমণসূচি দাখিল করতে হবে । অন্যদিকে 
কূটনীতিকদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ 
করে পার্বত্য উট্গ্রাম ভ্রমণ করতে হবে । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ৩ 
পার্বত্য জেলার সব প্রবেশপথে চেকপোস্ট আরও সক্রিয় 
করতেও সশস্ত্ববাহিনী বিভাগ এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সকে 
চিঠি দিয়েছে । এছাড়া সভায় জানানো হয়, অনেক সময় 
বিদেশিরা সরাসরি স্থানীয় উপজাতিদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করে পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করে থাকে | ফলে এ বিষয়টি 
প্রশাসন কিংবা সেনাবাহিনীর অগোচরেই থেকে যায় । তাই 
এখন থেকে দেশি-বিদেশি ব্যক্তি এবং সংস্থার প্রতিনিধিরা 
পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কিংবা বৈঠক 
করতে চাইলে স্থানীয় প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও বিজিবি'র 
উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । 
বিচ্ছিন্নতাবাদী পাহাড়িদের নেতৃত্বে গড়ে উঠা অসংখ্য 
নামসর্বস্ষ এনজিও'কে কথিত উন্নয়ন প্রকল্প বা কর্মসূচির 
নামে অঢেল অর্থ বরাদ্দ দিয়ে আসছে বিদেশিরা? তারা এ 
সুবাদে যখন-তখন পার্বত্য অঞ্চল সফর করে আসছে? এতে 
জনস্বার্থ ও সরকারবিরোধী নানা ধরনের উস্কানিমূলক 
কর্মকাণ্ড ঘটে আসছে বলে সরকারের কাছে তথ্য রয়েছে। 
এ কারণে সরকার বিদেশি নাগরিকদের পাহাড়ে ভ্রমণে 
কড়াকড়ি আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তিন পার্বত্য 
জেলায় শান্তিচুক্তিবিরোধী কার্যক্রম, চাদাবাজি, খুন ও 


___ 0 আত্তত্হীদ ২ 


পা।ঠ।ক। ।অ।ভি।ম।ত 


অপহরণের সঙ্গে যুক্ত সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর কাছে বিপুল 


অব ংলাদেশ, হিউম্যানিট্রেইন ফাউন্ডেশন, 


পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র রয়েছে । এসব অস্ত্র উদ্ধারে 
সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিজিবি, আনসারসহ অন্যান্য আইন- 
শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে সমন্বিত যৌথ অভিযান পরিচালনা করা 
এবং সিএইচটি কমিশনের নাম থেকে “কমিশন* শব্দটি বাদ 


দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সভায় | 
একাধিক সংগঠন বিভিন্নভাবে শান্তিচুক্তি বিরোধী 


কার্যক্রমসহ চাদাবাজি, অপহরণ ও বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক 
কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে । এতে পাহাড়ি জনপদ ক্রমেই 
অশান্ত হয়ে উঠছে। যেসব সংগঠন শাস্তিচুক্তিবিরোধী 
কার্যক্রমে লিপ্ত এবং চাঁদাবাজি, হত্যা ও অপহরণের সাথে 
যুক্ত, যেমন- জেএসএস এবং ইউপিডিএফসহ আরো যেসব 
স্থানীয় সংগঠন আছে, তাদের কাছে প্রচুর অবৈধ অস্ত্র 
আছে । এসব অস্ত্র উদ্ধার করা হবে । তাছাড়া প্রত্যন্ত 
এলাকাগুলোতে সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো সবসময়ই সক্রিয় 


ইভানজেলিক্যাল খিস্টান ক্রুশ, গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থা, শান্তি 
রানী ক্যাথলিক চার্চ, জাইনপাড়া আশ্রম, গ্রিনহিল, তৈদান, 
আশার আলো, মহামণি শিশু সদন, কৈনানিয়া, কারিতাস ও 
তৈমুসহ এনজিওগুলো এসব দেশবিরোধী কাজে জড়িত । 
উল্লেখ্য, এনজিও ব্যুরো সুত্র মতে, পার্বত্য জেলাসমূহে 
১৪৪টি এনজিও, মিশনারী কাজ করছে। তারা পার্বত্য 
জেলাগুলোয় ৯৫০ গির্জা স্থাপন করেছে । বিদেশিদের 
নিয়ন্ত্রণে এবং যড়যন্ত্রকারীদের অপতৎপরতা বন্ধে স্বরাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত যথোপযুক্ত এবং বাস্ত 
বসম্মত। কিন্তু এসব সিদ্ধান্তে বিদেশি স্বার্থ রক্ষাকারী 
তথাকথিত নাগরিক সমাজের নাম ভাঙ্গানো বাঙালিবিরোধী, 
পাহাড়ি ও বিদেশিদের দালাল সিএইচটি'র সুলতানা 
কামাল, ঢাবি'র মেসবাহ কামাল, আবুল মকসুদ, টিআইবির 
ইফতেখার, প্রথম আলো*র মতিউর রহমানসহ ব্যারিস্টার 
সারা হোসেনদের রীতিমতো গা-জ্বালা শুরু হয়েছে । এসব 


রয়েছে । ভারত ও মিয়ানমার থেকে অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য 
চোরাচালানীতেও কোনো কোনো সংগঠন জড়িত রয়েছে । 
তাই বিজিবি'র প্রস্তাব অনুযায়ী বিওপি বাড়ানো হবে । 


সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে তারা সরকারের সমালোচনায় মুখর 
হয়েছে। বিদেশি স্বার্থরক্ষায় মুখর হলেও দেশের স্বার্থ 
সংরক্ষণে তাদের কোনো আওয়াজ নেই । এদিকে চিহিত 


বিওপি স্থাপনের জন্য বন বিভাগ থেকে জায়গাও বরাদ্দ 


গুটিকয়েক বিদেশি দালালদের লাফালাফিতে মন্ত্রণালয় 


দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে । উল্লেখ্য, বিদেশি নাগরিক 


তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের চিন্তা করছে বলে শুনা যাচ্ছে । 


এবং এনজিওসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অখপ্ততা রক্ষায় স্বরাষ্ট্র 


যদি তাই হয়; তাহলে তা হবে দেশের স্বার্থবিরোধী ও 


মন্ত্রণালয়ের গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত খুবই গুরুতৃপূর্ণ । কারণ 


বিদেশি দালালদের কাছে সরকারের জ্ত্রসমর্পণ; যা হবে 


বিদেশিদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলে পার্বত্য এলাকার 
অস্থিতিশীলতা খুব দ্রুত কমে আসবে । সিএইচটি 


চরম আত্মঘাতী | যার কোনো প্রয়োজন নেই । দেশের এক 
দশমাংশ পার্বত্য অঞ্চলকে বিদেশিদের হাতে তুলে দেয়ার 


কমিশনসহ ১৪৪টি বিদেশি এনজিও মিশনারিরা পার্বত্য 
চট্টগ্রামে দেশবিরোধী অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে । এসব 
এনজিওতে আসা-যাওয়াকারী বেশিরভাগই বিদেশি 
নাগরিক । তারা উপজাতিদের “আদিবাসী” বানাতে 
অতিতৎপর | অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিতে বিতর্কিত সিএইচটি 
কমিশনসহ এসব এনজিও মিশনারিরা স্থানীয় উপজাতিদের 
সাথে আলাপ-আলোচনার সময় প্রশাসন কিংবা 
সেনাবাহিনীর উপস্থিতি চায় না। ধর্মান্তরকরণসহ পার্বত্য 
অঞ্চলে বিচ্ছিনতাবাদে এরা জড়িত । 

শুধু তাই নয়, এনজিও*র নামে উন্নয়ন কর্মকাপ্তরে আড়ালে 
এসব বিদেশি মিশনারীরা পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের 
ব্যাপকহারে খিস্টান ধর্মে ধর্মীস্তরের কাজে লিগ্ত। 
ইউএনডিপি ও এর অঙ্সংগঠন, ইইউ, ডানিডা, 
ইউএসএইড ইত্যাদি সংস্থার অর্থায়নে এই ধর্মীস্তরকরণ 
চলছে । চিহ্নিত এনজিওগ্তলোর মধ্যে খিস্টান কমিশন ফর 
ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ (সিসিডিবি), আাডভানটেজ ক্রুশ 


এপ্রিল'১৫ 


ষড়যন্ত্রকারীরা সরকারকে কিছু করতে পারবে না। বরং 
গৃহীত এসব সিদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ন করলে বর্তমান 
রাজনৈতিক ক্রান্তিকালে সরকারের জনপ্রিয়তা এবং 
গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে । বিপরীত করলে দায়ভার 
সরকারের ওপরই বর্তাবে ৷ তাই সরকারের উচিত- দেশের 
স্বার্থে গৃহীত এসব পদক্ষেপ অতিসত্বর বাস্তবায়ন করা 
বিদেশি অর্থে লালিত গুটিকয়েক এনজিও এবং সিএইচটি"র 
সুলতানা কামাল, ঢাবি'র মেসবাহ কামাল, টিআইবি'র 
ইফতেখার ও প্রথম আলোর মতি গংসহ আবুল মকসুদ, 

ংকজ ভট্টাচার্য, সারা হোসেনদের চাপে নতিস্বীকার নয়; 
বরং দেশবিরোধী এসব চক্রান্তকারীদের মুখোশ উন্মোচন 
করে দেয়া । সব চক্রান্ত প্রতিহত করতে সরকারের নিজ 
অবস্থানে সুদৃঢ় থাকা জনগণের দাবি । 


মানসুর হায়দার 


ঢাকা 


4) আত্তা্তহীদ ৩ 


গাড়ি ভাঙচুর: নিষ্ঠুর 
রাজনীতির নির্লজ্জ খেলা 


ভাঙ্চুরকারীদের কোন বিচার বা সাজা হয়নি। 


রাজনীতিকগণ এ সহিংসতার বেনেফিসিয়ারি বলে তীরা 
স্বপ্রণোদিত হয়ে গাড়ি ভাঙচুর বন্ধের উদ্যোগ নেবেন 


ংলাদেশের 
কদর্য রাজনীতিতে আরেকটি 
নতুন সংস্কৃতি বিযুক্ত হয়েছে, তা হলো 


এমনটি আশা করা যায় না। গাড়ির মালিক, ড্রাইভার, 


গাড়ি ভাঙচুর । এক দল আরেক দলের সাথে যখনই কোন 
সংঘাত লাগে অথবা কোন নেতা গ্রেফতার হন তখনি 
রাজনৈতিক কর্মিগণ লাঠি সোটা নিয়ে রাজপথে নেমে 
নির্বিচারে গাড়ি ভাঙচুর করে, আগুন ধরিয়ে দেয়। 
হরতালের আগের দিন গাড়িতে আগুন দিয়ে মানুষ 
পোড়ানো হয় জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করার জন্য । এটি 
কোন ধরনের রাজনীতি? সরকারী দল ও বিরোধী দলের 


হেলপার ও জনগণকে রাজনৈতিক এ দুর্বৃত্তপনা প্রতিরোধে 
এগিয়ে আসতে হবে । প্রতিটি গাড়ির অভ্যন্তরে দুর্ত্তদের 
আক্রমণ টেকানোর জন্য লাঠি ও লৌহদন্ড রাখতে বাধা 
নেই । মালবাহী কন্টেইনার, দুরপাল্লার বাস ও বিলাসবহুল 
এসি গাড়িতে অস্ত্রধারী আনসার সদস্যদের নিয়োগ দেয়া 
গেলে এক ধরনের ভারসাম্য তৈরি হবে । হাইওয়েতে 
একসাথে কয়েক হাজার গাড়ি চলে, জনগণ একযোগে 


অভিন্ন চরিত্র । কোন গার্মেন্টসের শ্রমিকদের সাথে মজুরি, 
ভাতা, ওভার টাইম ও বোনাস নিয়ে মালিকের সাথে যদি 


হামলাকারী দুর্বৃত্তদের ধাওয়া করলে তারা পালাতে বাধ্য 
হবে । প্রয়োজন কেবল মনোবল, সাহস ও উদ্যোগ | মানব 


দ্বন্ধ লাগে, আলাপ আলোচনায় যদি সমাধান না হয়, তাহলে 
শ্রমিকগণ জোট বেধে রাস্তায় চলমান গাড়ি ভাঙ্গে । প্রায় 
সময় গাড়ির অভ্যন্তরে শ্রমজীবি নারী, স্কুলগামী শিশু ও বৃদ্ধ 


বন্ধন, সেমিনার, পথসভা ও মিছিলের মাধ্যমে 
জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে । জনগণ প্রতিরোধে 
এগিয়ে আসলে ভাঙ্চুরকারীদের কালোহাত গুড়িয়ে দেওয়া 


থাকেন । অথচ রাস্তায় চলাচলকারী নিরীহ যানবাহনের 


কোন ব্যাপার নয় | গাড়িতে চলাচলকারী জনগণের জান- 


মালিক, ড্রাইভার ও যাত্রীগণ তাদের প্রতিপক্ষ নন। 
স্বাধীনতার 8৪ বছরে কয়েক লাখ গাড়ি ভাঙ্চুর হয়। 
আমাদের প্রশ্ন দুনিয়ার সব ক্ষোভ গাড়ির উপর কেন? মানুষ 
রক্ত পানি করে একটি গাড়ি কেনে এবং অনেক সময় ব্যাংক 
লোন নিয়ে গাড়ি যোগাড় করতে হয় । গাড়িটি রাজনৈতিক 
সহিংসতার আগ্তনে পুড়ে গেলে, গাড়ির সাথে সংযুক্ত 
ব্যক্তিদের কপালও পুড়ে যায়। এ পর্যন্ত গাড়ি 


ঠ 
& 
চু 
না 


মালের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব । সরকারের উচ্চ 
মহল ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এ ব্যপারে নিজেদের দায়িত্ব 
এড়াতে পারেন না। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে নিরীহ 
জনগণের গাড়ি এভাবে পাইকারি হারে ভাঙচুর করার অথবা 
অগ্নিসংযোগের কোন রেওয়াজ নেই । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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এপ্রিল ইংরেজী বর্ষের চতুর্থ মাস, ফুল 


এম এম নুর হোসেন 


জুলুম-নির্যাতনে হাপিয়ে উঠেছিল 


শত বছর মুসলমানেরা স্পেনের বর্বর 


(2০০1) একটি ইংরেজী শব্দ, যার অর্থ 


মজলুম মানবতা । কিন্তু তার বিরুদ্ধে টু 


বোকা । এপ্রিল ফুলের অর্থ “এপ্রিলের 
বোকা" । “এপ্রিল ফুল” ইতিহাসের 
একটি জঘণ্যতম ও ঘৃণ্য এবং 


শব্দ করার সাহস ছিল না কারো । যখন 


চেহারা সম্পূর্ণ সভ্যতার আলোকে 
উদ্ভাসিত করেন। তাদের ন্যায়- 


গোটা ইউরোপের ক্রান্তিকাল চলছিল, 


ইনসাফ আর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে 


মুসলিম রণক্ষেত্রে কমান্ডার প্রধান 


মানুষ দলে দলে আশ্রয় নেয় ইসলামের 


হৃদয়বিদারক লোমহর্ষক ইতিহাস 


ছিলেন মুসা ইবনে নুসায়ের । তিনি 


আজ আমরা অনেকই এ সম্পর্কে জানি 
না বলে ইহুদি-খিস্টানদের সাথে 
এপ্রিল ফুল পালন করে থাকি । আমরা 
মুসলমান, আজ আমাদের ইতিহাস 
সম্পর্কে আমাদের জানা নেই এবং 
জানার চেষ্টাও করি না। আর এ 
কারণে আজ আমাদের অধঃপতন 
তরান্বিত হচ্ছে। যে জাতি তার 
ইতিহাস সম্পর্কে জানে না, সে জাতির 
মতো সর্বহারা জাতি আর হতে পারে 
না। 

মূল কথায় আসি, হিজরী প্রথম 
শতাব্দীর শেষের দিক | যখন সারাবিশ্ব 
মুসলমানদের বিজয়ের বাতাস বয়ে 
চলছে । সে বাতাস ইউরোপের মাটিতে 
দোলা দেয়। ইউরোপের একটি 
দেশের নাম আন্দুলুস বা স্পেন। 
ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত 
রুপসি স্পেন। উত্তরে ফ্রাস, পশ্চিমে 
পর্তুগাল, পূর্বে ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর । 
স্পেনের রাজা রডারিক ছিলেন একজন 
কট্ররপন্থি জালিম খিস্টান। তার 
জুলুমে জনগণ ছিল অতিষ্ট । তার 
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তখন দক্ষিণ মরক্কো জয় করে 
কায়রোয়ানে অবস্থান করছিলেন । 
তখন তার সাথে কাউন্ট-এর রাজা 


জুলিয়ান সাক্ষাৎ করে মজলুম 


ছায়া তলে । 

শিক্ষা-সাংক্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প- 
বাণিজ্যে ইত্যাদির কেন্দ্র-বিন্দুতে 
পরিণিত হয় স্পেন । কালের প্রবাহে 
একসময় মুসলমানেরা শিক্ষা-সংস্কৃতি, 
জ্ঞান-বিজ্ঞান ছেড়ে আরাম-আয়েশে 


ইবনে নুসায়েরকে আহ্বান করেন। 
মুসা ইবনে নুসায়ের তার অধীনের 
সেনাপতি তারেক ইবনে যিয়াদের 
নেতৃত্বে ৭ হাজার সৈন্যর একটি 
মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেন । ৯২ 
হিজরী ২৮ রামাযান মোতাবেক ৭১১ 
খিস্টাব্দে জুলাই মাসে স্পেনে অবতরণ 
করেন মুজাহিদ বাহিনী । শুরু হয় 
খিস্টানদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই । 
মর্ম্পশশী তাকবীর ধব্বনিতে মুখরিত 
হয় আকাশ বাতাস । দীর্ঘ জিহাদের 
পর খিস্টান বাহিনি পধুদস্ত হয়। 
একের পর এক স্পেনের সকল শহর 
করায়ত্ব হয় মুসলমানদের | পরাজিত 
হয় জালিম শাসকের | তারপর থেকে 
১৪৯২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৮০০ বছর 
মুসলমানেরা শান্তি আর সাম্য বজায় 
রেখে স্পেন শাসন করে | এ দীর্ঘ ৮ 


মত্ত হতে শুরু করল । শাসকদের মাঝে 
অর্থের লোভ, ভোগ-বিলাসিতা ও 
বিজাতীয় আচার-আচরণসহ সব 
ধরনের নৈতিক অধঃপতন দেখা দেয় । 
মুসলিম শাসকদের মধ্যে অনৈক্য ও 
বিবাদ শুরু হয়। আর এই সুযোগকে 
কাজে লাগায় খিস্টান শক্তি । যখনই 
মুসলমানেরা নিজেদের ইতিহাস 
এতিহ্যকে ভুলে আরাম-আয়েশে লিপ্ত 
হল এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু 
হল তখনই তাদের ওপর নেমে 
আসলো এক অমানবিক অত্যাচার 
এবং হত্যাযজ্ঞ । ইউরোপের মাটি 
থেকে মুসলমানদের চিরতরে বিলীন 
নরপিচাশেরা । পর্তুগিজ রানি ইসাবেলা 
এবং পার্বতী রাজা ফার্ডিন্যান্ডের 
নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে 


____78868::: আত্তার্তহীদ ৫ 
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১৪৯২ সালের ১লা এপ্রিল চতুর্দিক 
থেকে মুসলমানদেরকে ঘেরাও করে 
পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে । ইতিহাস 
সাক্ষী দেয়, যখন খ্রিস্টানদের সম্মিলিত 
বাহিনী মুসলমানদের নির্বিচারে 
হত্যাযজ্ঞ করছিল, তখনও মুসলমান 
রাজা- বাদশাদের হেরেমগুলো মদ 
আর নর্তকি দ্বারা ভরপুর ছিল, আর 
তারা সেগুলো নিয়ে মত্ত ছিল। 

নেতৃত্বহীন নিরীহ অপ্রস্তুত মুসলমানেরা 
বুকভরা আশায় নিয়ে রাজধানী 
গ্রানাডায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। 
ছিল না। কারণ যারা তাদের নেতৃত্্‌ 
দেবে, তাদের ঈমান-আমল আগেই 
বিলীন হয়ে গেছে । মুসলমান রাজ- 
বাদশারা ছিল বহুদলে বিভক্ত । কিছু 
নামধারী মুসলিম নেতারা নিজেদের 
ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য 
এই পৈচাশিক কাজে মদদ জুগিয়ে 
ছিল । ক্রমে খিস্টানগণ গ্রনাডা দখল 
করে মুসলমানদের ওপর চালালো 
অত্যাচারের স্টীমরোলার | যখন 
মুসলমানদের অবস্থা প্রকট রূপ ধারন 
করল, তখন ফার্ডিন্যান্ডে ঘোষণা দেয়, 
যে মুসলমানেরা অস্ত্র সমর্পণপূর্বক 
মসজিদসমূহে আশ্রয় নেবে তাদেরকে 
পূর্ণ নিরাপান্তা দেওয়া হবে এবং যারা 
তাদেরকে অন্যান্য মুসলিম দেশে 
পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নেতৃত্হীন 
অসহায় মুসলমানেরা অস্ত্রবিহীন ক্ষুধা- 
পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিল । তারা 
নরপিচাশ খিস্টানদের প্রতরাণা না 
বুঝে সরলমনে মসজিদ এবং 
জাহাজসমূহে আশ্রয় নেয়। তখনই 
ফার্ডিন্যান্ডের নির্দেশে খিস্টান সৈন্যরা 
মসজিদসমূহে তালাবদ্ধ করে দিয়ে 
ভেতরে ও বাহিরে চতুরদিক আগুন 
লাগিয়ে সেখানে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ 
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লক্ষ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে 


দিনটিকে এঁতিহাসিক ঘৃণ্য এবং কালো 
দিবস হিসেবে পালন করি । আল্লাহ 


নির্মমভাবে শহীদ করল এবং 
জাহাজগুলোতে আশ্রিত 


পাক সকল মুসলমানদের কে সহীহ 


মুসলমানদেরকে গহীন সমৃদ্রে ডুবিয়ে 
মারলো । ত্রিশ লক্ষ মুসলমানদেরকে 
পুড়িয়ে মারলো এক সাথে । এভাবে 
আগুনে পুরে ভস্মিভূত হল আধুনিক 
ইউরোপের জনকেরা । পরবর্তীতে 
মুসলমানদের মসজিদ-মাদরাসা এবং 
স্ৃতিগুলোকে বানিয়েছিল তাদের 
ঘোড়ার আত্তাবল । 

আসহায় নারী-পুরুষ আর শিশুদের 
আর্তচিৎকারে সেদিন আকাশ-বাতাস 
ভারি হয়ে উঠেছিল । মুসলমানদের 
দুর্দশা দেখে জালিম, নরপিচাশ, 
প্রতারক রাজা ফর্তিন্যান্ডের তার স্ত্রী 
উল্লাসে বলে উঠে 077 10511]! 


বুঝ দান করুন । 
ইতিহাস থেকে অনেক কিছু শিক্ষা 
নেওয়া যায়। আজ মধ্যপ্রাচ্যের 


মুসলিম রাজা-বাদশাগণ নিজেদের 
ক্ষমতার মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য 
যেভাবে আমেরিকা, ইউরোপের 
তাবেদারি করছে, সম্ভবত সেইদিন 
বেশি দূরে নেই যে মধ্যপ্রাচ্য ও 
একদিন স্পেনের ভাগ্যবরণ করবে । 
আজ লিবিয়ার জন্য বড় দুঃখ হয়। 
আরব লীগ নিজেদের ভেতরে সমাধান 
না করে ইহুদি-িস্টান অক্ষশক্তি, 
মুসলমান নিধনসংঘ, জাতিসংঘের 
কাছে অনুরোধ করেছে । এর ফলাফল 
কি হল? আমেরিকা, ফ্রান্স, বিটেন 


[0৬ 0001 0 815 (হায় মুসলমান! 
তোমরা কত বোকা)। সে দিনটি ছিল 
এপ্রিল মাসের ১ তারিখ | সেই থেকে 
খরিস্টানেরা প্রতি বছর ১লা এপ্রিলকে 
অত্যন্ত জীক-জমকের সাথে “এপ্রিল 


বিদ্রোহীদের রক্ষার অজুহাতে শত শত 
মুসলমান নারী-পুরুষ শিশুদেরকে হত্যা 
করছে এ ব্যাপারে আরব লীগ বলতে 
গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন 
করছে । যে আরব লীগ একটি স্বাধীন- 


ফুল' বা এপ্রিলের বোকা উৎসবের দিন 


সার্বভৌম রাষ্ট্র ফিলিস্তিনের 


হিসাবে পালন করে আসছে । কিন্তু 
অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, এপ্রিলের এ 


মুসলমানদেরকে জারজ ইসরাইলের 
ব্যাপারে কোন সমাধান দিতে পারে 


দিনে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভাই-বোনেরা 
নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছিল, আজ 
মুসলমানের সন্তানেরা খিস্টানদের 
অনুসরণে সে দিনটিকে হাসি-খুশির 
দিন হিসেবে পালন করে থাকে । 
এপ্রিলের এই নির্মম ও হৃদয়বিদারক 
ইতিহাস জানার পরও কোনো 
মুসলমান এই দিনকে হাসি খুশির দিন 
হিসেবে উদ্যাপন করতে পারে না। 
এপ্রিল ফুলের এই ইতিহাস আমরা 
সকল মুসলমান ভাইকে জানিয়ে দেই 
যাতে আর কোনো মুসলমান এই দিন 
কে আনন্দ-ফুর্তি হিসেবে পালন না 
করে । আসুন আমরা সকলে মিলে এই 


না। যেখানে ইসরাইলি হায়েনারা 
নিরীহ মুসলমানদেরকে প্রতিদিন 
পাখির মতো গুলি করে হত্যা করে। 
যে ওআইসি আফগানিস্তানের ব্যাপরে 
কোন কিছু করতে পারল না। যে 
ওআইসিকে মুসলমানেরা আশার 
আলো ভেবে ছিল । আজ সে ওআইসি 
লিবিয়ার ব্যাপারে আমাদেরকে আরও 
হতাশ করল । আমেরিকা, ফ্রান্স, 
ব্রিটেন বিদ্রোহীদের রক্ষার অজুহাতে 
যে তাগুবলীলা করে সে ব্যাপারে 
জাতিসংঘ নামের সেই মুসলিম 
নিধনসংঘ ভূমিকা থেকে আমাদের 
শিক্ষা নেওয়ার দরকার । 


__0 আত্তার্তহীদ ৬ 
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ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ 


ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ এনামুল হক 


ভূমিকা 

নববর্ষ বা বিওজা ৪৪175 08 এই 
শব্দগুলো নতুন বছরের আগমন এবং 
এ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব- 
অনুষ্ঠানাদিকে ইঙ্গিত করে । এ উভয় 
উপলক্ষে নারী-পুরুষের অবাধ 
মেলামেশা, ও আনন্দ 
উপভোগ, সাজগোজ করে নারীদের 
অবাধ বিচরণ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী, 
রাতে অভিজাত এলাকার ক্লাব 
ইত্যাদিতে মদ্যপান তথা নাচানাচি, 
পটকা ফুটানো-_এই সবকিছু কতটা 
ইসলাম সম্মত? ৮৭ ভাগ মুসলিম যে 
আল্লাহতে বিশ্বাসী, সেই আল্লাহ কি 
মুসলিমদের এইসকল আচরণে 
আনন্দ-আপ্লুত হন, না ক্রোধান্বিত 
হন? নববর্ধকে সামনে রেখে এই 
নিবন্ধে এই বিষয়টি আলোচিত 
হয়েছে। 


ইসলাম ধর্মে উৎসবের রূপরেখা 
অনেকে উপলব্ধি না করলেও, উৎসব 
সাধারণত একটি জাতির ধর্মীয় 


মূল্যবোধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। 


করে । এঁতিহ্যগতভাবে এই দিনটি 
একটি ধর্মীয় উৎসব হিসেবেই পালিত 
ইহুদিদের নববর্ষ “রোশ 


আর এসবের একাংশের সাথে একমত 
পোষণ করা অর্থ কুফরের শাখা- 
বিশেষের সাথে একমত হওয়া । 


হাশানাহ” ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত 


উৎসব-অনুষ্ঠানাদি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 


ইহুদিদের ধর্মীয় পবিত্র দিন সাবাত 
হিসেবে পালিত হয় । এভাবে প্রায় 


অধিকারী যার দ্বারা ধর্মগুলোকে 
আলাদাভাবে চিহিত্তি করা যায় 


সকল জাতির উতৎসব-উপলক্ষের 
মাঝেই ধর্মীয় চিন্তা-ধারা খুঁজে পাওয়া 


নিঃসন্দেহে তাদের সাথে এসব 
অনুষ্ঠান পালনে যোগ দেয়া একজনকে 


রা । আর এজন্যই ইসলাম ধর্মে নবী 
(সা.) পরিষ্কারভাবে 


কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে । আর 
বাহ্যিকভাবে এগুলোতে অংশ নেয়া 


টি উৎসবকে নির্ধারণ 


নিঃসন্দেহে পাপ । উৎসব অনুষ্ঠান যে 


করেছেন, ফলে অন্যদের উৎসব 
মুসলিমদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের 
কোনো সুযোগ নেই । রাসূলুল্লাহ (সা.) 
বলেন, 

01050 এ ৫891) 
প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঈদ রয়েছে, 
আর এটা আমাদের ঈদ 1” 
বিখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত ইমাম ইবনে 
তায়মিয়া রেহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 
“উৎসব-অনুষ্ঠান ধর্মীয় বিধান, লেঃ 
পথনির্দেশে এবং ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠানেরই একটি অংশ, যা সম্পর্কে 


উৎসবের উপলক্ষগ্তলো খোজ করলে 
পাওয়া যাবে উৎসব পালনকারী জাতির 
ধমনীতে প্রবাহিত ধর্মীয় অনুভূতি, 
সংস্কার ও ধ্যান-ধারণার ছোয়া । 
উদাহরণস্বরূপ, খিস্টান সম্প্রদায়ের 
বড়দিন তাদের বিশ্বাসমতে ষ্টার 
পুত্রের জন্মদিন । 

মধ্যযুগে ইউরোপীয় দেশগ্তলোতে 
জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নববর্ষ 
পালিত হত ২৫ মার্চ এবং তা পালনের 
উপলক্ষ ছিল এই যে, সে দিন খিস্টীয় 


আল্লাহ বলেন, 
8056858205৬ 
“তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমি 
একটি নির্দিষ্ট বিধান এবং সুস্পষ্ট পথ 
নির্ধারণ করেছি ।২ 
95৯৫5620888 
প্রতিটি জাতির জন্য আমি ধর্মীয় 
উপলক্ষ নির্দিষ্ট করে দিয়েছি যা 
তাদেরকে পালন করতে হয় ।”5 
যেমনটি কিবলাহ, সালাত এবং সাওম 


মতবাদ অনুযায়ী মাতা মেরীর নিকট 
এঁশী বাণী প্রেরিত হয় এই মর্মে যে, 
মেরী ঈশ্বরের পুত্রের জন্ম দিতে 
যাচ্ছেন। পরবর্তীতে ১৫৮২ সালে 


ইত্যাদি । সেজন্য তাদের 
(অমুসলিমদের) উৎসব-অনুষ্ঠানে অং. 

নেওয়া আর তাদের ধর্মীয় আচার- 
অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার মধ্যে কোনো 


গ্রেগরীয়ান ক্যালেন্ডারের সূচনার পর 
রোমক ক্যাথলিক দেশগুলো পয়লা 


পার্থক্য নেই । এ উৎসব-অনুষ্ঠানের 
সাথে একমত পোষণ করা অর্থ 


জানুয়ারি নববর্ষ উদ্যাপন করা আরন্ত 
এপ্রিল'১৫ 


কুফরের সাথে একমত পোষণ করা । 


প্রতিটি জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, এর 
প্রতি রাসূলুল্লাহ সো.) ইঙ্গিত করেছেন, 
যখন তিনি বলেন, 


.(3425 153 152৮ 9 রবে 2) 
প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঈদ রয়েছে, 
আর এটা আমাদের ঈদ 1” 


হাদীস শরীফে এসেছে, 

2৫418 ০1425 00 কা্ ৬৪ 
04505) :59 44 ৩১595 (6 
5 নানি ₹89-5591 
এ তে 
(9 এসিখা 2৪4 


42৯1 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) 
বর্ণিত, “রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 


(মদীনায়) আসলেন, তখন তাদের 
দুটো উৎসবের দিন ছিল। তিনি (সা.) 
বললেন, “এ দুটো দিনের তাৎপর্য কি? 
তারা বলল, “জাহিলিয়াতের যুগে 
আমরা এ দুটো দিনে উৎসব 
করতাম । রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 
“আল্লাহ তোমাদেরকে এদের পরিবর্তে 


এ হাদীস থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 
ইসলাম আগমনের পর ইসলাম 
বহির্ভত সকল উৎসবকে বাতিল করে 


স।ম।কা।লী।ন 


দেয়া হয়েছে এবং নতুনভাবে উৎসবের 


জান্নাত | তাই মুসলিম জীবনের প্রতিটি 


আদৌ সমর্থিত নয়, বরং নতুন বছরের 


জন্য দুটো দিনকে নির্ধারণ করা 


হয়েছে। সেই সাথে অমুসলিমদের 


অনুসরণে যাবতীয় উৎসব পালনের 
পথকে বন্ধ করা হয়েছে । 

ইসলামের এই যে উৎসব; ঈদুল 
ফিতর ও ঈদুল আযহা এগুলো থেকে 


মুসলিম ও অমুসলিমদের উৎসবের 


মূলনীতিগত একটি গুরুত্পূর্ণ পার্থক্য 
স্পষ্ট হয় এবং এই বিষয়টি আমাদের 
খুব গুরুত্বসহকারে লক্ষ করা উচিৎ, যা 


কাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে থাকবে সাথে কল্যাণের শুভাগমনের ধারণা 
তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, তাদের ঈমান, আদিযুগের প্রকৃতি-পুজারি মানুষের 
আখিরাতের প্রতি তাদের অবিচল কুসংস্কারাচ্ছনন ধ্যান-ধারণার 
বিশ্বাস, আল্লাহর প্রতি ভয় ও অবশিষ্টাংশ । ইসলামে এ ধরনের 
ভালোবাসা । কুসংস্কারের কোন স্থান নেই । বরং 
তাইতো দেখা যায় যে, ঈদুল ফিতর ও মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই পরম 
ঈদুল আযহা-_এ দুটো উৎসবই মূল্যবান হীরকখণ্ড, হয় সে এই 
নির্ধাণ করা হয়েছে ইসলামের দুটি মুহূর্তকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে 


স্তম্ভ পালন সম্পন্ন করার প্রাক্কালে । 


খরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, 


ইসলামের চতুর্থ স্তম্ত সাওম পালনের 


নতুবা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে 


হচ্ছে: অমুসলিম, কাফির কিংবা 
মুশরিকদের উৎসবের দিনগুলো হচ্ছে 


পর পরই মুসলিমরা পালন করে ঈদুল 


শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠবে । এই 


ফিতর । কেননা এই দিনটি আল্লাহর 


তাদের জন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণের দিন, 
এদিনে তারা নৈতিকতার সকল বাধ 
ভেঙ্গে দিয়ে অশ্লীল কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়, 
আর এই কর্মকাণ্ডের অবধারিত রূপ 


আদেশ পালনের পর আল্লাহর কাছ 
থেকে পুরস্কার ও ক্ষমার ঘোষণা 
পাওয়ার দিন বিধায় এটি সাওম 
পালনকারীর জন্য বাস্তবিকই উৎসবের 


দৃষ্টিকোণ থেকে বছরের প্রথম দিনের 
কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই । আর তাই 
তো ইসলামে হিজরী নববর্ষ পালনের 
কোন প্রকার নির্দেশ দেওয়া হয়নি । না 
কুরআনে এর কোনো নির্দেশ এসেছে, 


হচ্ছে মদ্যপান ও ব্যভিচার । এমনকি 


দিন__এদিন এজন্য উৎসবের নয় যে 


না হাদীসে এর প্রতি কোনো উৎসাহ 


খিস্টান সম্প্রদায়ের বহুলোক তাদের 
পবিত্র বড়দিনেও ধর্মীয় ভাবগান্তীর্যকে 
জলাঞ্জলি দিয়ে মদ্যপ হয়ে ওঠে, এবং 


এদিনে আল্লাহর দেওয়া আদেশ নিষেধ 


দেওয়া হয়েছে, না সাহাবীগণ এরূপ 


কিছুটা শিথিল হতে পারে, যেমনটি বহু 
মুসলিমদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 


পশ্চিমা বিশ্বে এই রাতে কিছু লোক 
নিহত হয় মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি 
চালানোর কারণে । 

অপরদিকে মুসলিমদের উৎসব হচ্ছে 
ইবাদতের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত । এই 


কোন উপলক্ষ পালন করেছেন । 
এমনকি পয়লা মুহাররামকে নববর্ষের 


তারা এই দিনে আল্লাহর আদেশ 


না হিসেবে গণনা করা শুরুই হয় 


নিষেধ ভুলে গিয়ে অশ্লীল কর্মকাণ্ডে 


ন (সা.)-এর মৃত্যুর বহু পরে, 


লিপ্ত হয়, বরং মুসলিমের জীবনে এমন 


হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)- 


একটি মুহূর্তও নেই, যে মুহূর্তে তার 


এর আমলে । এ থেকে বোঝা যায় যে, 


ওপর আল্লাহর আদেশ নিষেধ 


নববর্ষ ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা 


বিষয়টি বুঝতে হলে ইসলামের 


শিথিলযোগ্য । তেমনিভাবে ঈদুল 


সার্বিকতাকে বুঝতে হবে। ইসলাম 
কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি 


আযহা পালিত হয় ইসলামের পঞ্চম 
স্তম্ভ হজ পালনের প্রাঞ্কালে । কেননা ৯ 


তাৎপর্যহীন, এর সাথে কল্যাণ- 
অকল্যাণের গতিপ্রবাহের কোন দূরতম 
সম্পর্কও নেই, আর সেক্ষেত্রে ইংরেজি 


নয়, বরং তা মানুষের গোটা জীবনকে 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী বিন্যস্ত ও 
সঙ্জিত করতে উদ্যোগী হয়। তাই 
একজন মুসলিমের জন্য জীবনের 


জিলহজ হচ্ছে ইয়াওমুল আরাফা, 


বা অন্য কোন নববর্ষের কিই বা 


এদিনটি আরাফাতের ময়দানে 


তাৎপর্য থাকতে পারে ইসলামে? 


হাজীদের ক্ষমা লাভের দিন, আর তাই 


কেউ যদি এই ধারণা পোষণ করে যে, 


১০ জিলহজ হচ্ছে আনন্দের দিন__ 


উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইবাদত, যেমনটি 
কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন, 
9১352,4591268৩455 
“আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত 
করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে সৃষ্টি 
করিনি ।%* 
সেজন্য মুসলিম জীবনের আনন্দ- 
উৎসব আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ ও 
অশ্ীলতায় নিহিত নয়, বরং তা নিহিত 
হচ্ছে আল্লাহর দেওয়া আদেশ পালন 
করতে পারার মাঝে । কেননা 
মুসলিমের ভোগ-বিলাসের স্থান 
ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী নয়, বরং চিরস্থায়ী 


এপ্রিল'১৫ 


নববর্ষের প্রারস্তের সাথে কল্যাণের 


ঈদুল আযহা । এমনিভাবে মুসলিমদের 


কোন সম্পর্ক রয়েছে, তবে সে শিরকে 


উত্সবের এ দুটো দিন প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহকে বেশি করে স্মরণ করার 
দিন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
দিন এবং শরীয়তসম্মত বৈধ আনন্দ 
উপভোগের দিন_এই উৎসব 
মুসলিমদের ঈমানের চেতনার সাথে 
একই সূত্রে গাথা । 


নতুন বছরের সাথে 
মানুষের কল্যাণের সম্পর্ক 
নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে আনে, 


দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও ব্যর্থতার 
গ্রানি_এ ধরনের কোন তত্ব ইসলামে 


লিপ্ত হল, অর্থাৎ আল্লাহর সাথে 
অংশীদার স্থির করল । যদি সে মনে 
করে যে আল্লাহ এই উপলক্ষের দ্বারা 
মানবজীবনে কল্যাণ বর্ষণ করেন, তবে 
সে ছোট শিরকে লিপ্ত হল | আর কেউ 
যদি মনে করে যে নববর্ষের আগমনের 
এই ক্ষণটি নিজে থেকেই কোন 
কল্যাণের অধিকারী, তবে সে বড় 
শিরকে লিপ্ত হল, যা তাকে ইসলামের 
গন্ডীর বাইরে নিয়ে গেল । আর এই 
শিরক এমন অপরাধ যে, শিরকের 
ওপর কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে, 


__ আত্তান্তহীদ ৮ 


স।ম।কা।লী।ন 


আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে চিরতরে 
হারাম করে দেবেন বলে ঘোষণা 
য় ছে 5 

927 $50758880530012552 
“নিশ্চয়ই যে কেউই আল্লাহর অংশীদার 
জাননাতকে হারাম করে দিয়েছেন, আর 
তার বাসস্থান হবে অগ্নি। এবং 
যালিমদের জন্য কোন 
নেই ।”? 


নববর্ষ উদযাপনের সাথে মঙ্গলময়তার 
এই ধারণার সম্পর্ক রয়েছে বলে 
কোনো কোনো সূত্রে দাবি করা হয়, যা 
কিনা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয় । 
এ ধরনের কুসংস্কার 
ঝেড়ে ফেলে ইসলামের যে মূলতত্্: 
সেই তাওহীদ বা একত্ববাদের ওপর 
পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে । 
নববর্ষের অনুষ্ঠানাদি: শয়তানের 
আমাদের সমাজে নববধ যারা পালন 
সেখানে পালন করে, আর সেগুলো 
সম্পর্কে ইসলামের বক্তব্য কি? 
নববর্ষের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রয়েছে: 
পটকা ফুটিয়ে বা আতশবাজি পুড়িয়ে 
রাত ১২টায় হৈ-হুল্লোড় করে পরিবেশ 
ও প্রতিবেশের শান্তি বিনষ্ট করে 
নববর্ষকে স্বাগত জানানো, ব্যাগ্ুসঙ্গীত 
বা অন্যান্য গান-বাজনার ব্যবস্থা, 
সন্তরান্ত পল্লীর বাড়িতে বা ক্লাবে গান- 
বাজনা, মদ্যপান ও পান শেষে 
ব্যভিচারের আয়োজন ইত্যাদি__এ 
ছাড়া রেডিও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান 
ও পত্রপত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র ও 


এ ধরনের কর্মকাণ্ড মূলত সূর্য-পূজারি 


নববর্ষের পার্ট বা উদযাপন 


ও প্রকৃতি-পূজারি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 


আয়োজনের' অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে 


অনুকরণ মাত্র, যা আধুনিক মানুষের 
দৃষ্টিতে পুনরায় শোভনীয় হয়ে 
উঠেছে । তথাকথিত বুদ্ধিজীবী 


নারীর সহজ-লভ্যতা__ নিউ-ইয়র্কের 
টাইম ক্কোয়ারে অথবা ঢাকার গুলশান 
ক্লাবে _পশ্চিমেও এবং তাদের 


সমাজের অনেকেরই ধর্মের নাম 


অনুকরণে এখানেও ব্যাপারটা একটা 


শোনামাত্র গাত্রদাহ সৃষ্টি হলেও প্রকৃতি- 


অলিখিত প্রলোভন । নববর্ষের 


পূজারি আদিম ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের 


অনুষ্ঠানাদির মধ্যে সমাজ-বিধ্বংসী যে 


নকল করতে তাদের অন্তরে অসাধারণ 


বিষয়গ্তলো পাওয়া যাবে, তার মাঝে 


পুলক অনুভূত হয় । সূর্য ও প্রকৃতির 


অন্যতম হচ্ছে নারীকে জড়িয়ে বিভিন্ন 


পূজা বহু প্রাটানকাল থেকেই বিভিন্ন 
জাতির লোকেরা করে এসেছে। 


ধরনের অশ্লীলতা | নববর্ষের পার্টি বা 
উদযাপন আয়োজনের সবর্ই সৌন্দর্য 


যেমন- খিিস্টপূর্ব ১৪ শতকে মিসরীয় 


প্রদর্শনকারী নারীকে পুরুষের সাথে 


“আাটোনিসম' মতবাদে সূর্যের উপাসনা 
চলত | এভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় এবং 


অবাধ মেলামেশায় লিপ্ত দেখা যাবে 
পৃথিবীতে আল্লাহ মানৃষকে যে সকল 


মেসো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে সূর্য 


আকধর্ণীয় বস্তু দ্বারা পরীক্ষা করে 


পূজারিদেরকে পাওয়া যাবে । খিস্টান 
সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত যিশু খরিস্টের 
তথাকথিত জন্মদিন ২৫শে ডিসেম্বরও 
মূলত এসেছে রোমক লসৌর- 
পূজারিদের পৌত্তলিক ধর্ম থেকে, যিশু 


থাকেন, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 

নারী । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 

৪09) এ এগ এও সু কর্ও 
(502 


খরিস্টের প্রকৃত জন্মতারিখ থেকে নয় । 


“আমি পুরুষের জন্য নারীর চেয়ে বড় 


১৯ শতাব্দীর উত্তর-আমেরিকায় কিছু 
সম্প্রদায় গ্রীম্সের প্রাক্কালে পালন করত 
সৌর-নৃত্য এবং এই উৎসব উপলক্ষে 
পৌত্তলিক প্রকৃতি পূজারিরা তাদের 
ধ্মীয়-বিশ্বাসের পুনর্ধোষণা দিত। 
মানুষের ভক্তি ও ভালোবাসাকে 
প্রকৃতির বিভিন্ন গুরুত্পূর্ণ সৃষ্টির সাথে 
আবদ্ধ করে তাদেরকে শিরক বা 
ংশীদারিত্বে লিপ্ত করানো শয়তানের 
সুপ্রাচীন ক্লাসিকাল ট্রিক' বলা চলে । 
শয়তানের এই কুটচালের বর্ণনা আল্লাহ 
সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে তুলে 
ধরেছেন, 
ঠা 9: ৩5 ০৮] ৫৩৩ ও 2৩ 
০১৮] ৬ 42৫ তাতে ভগ তে ০৫5 
১৩১৩৩০ 
“আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখেছি, 
করছে এবং শয়তান তাদের 
কার্ধাবলিকে তাদের জন্য শোভনীয় 
করেছে ।”” 


কোন ফিতনা রেখে যাচ্ছি না ।”৯ 


সমাজ নারীকে কোন অবস্থায়, কি 
ভূমিকায়, কি ধরনের পোশাকে দেখতে 
চায়__এ বিষয়টি সেই সমাজের ধ্বংস 
কিংবা উন্নতির সাথে সরাসরি ক্ত 
অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয় । নারীর 
বিচরণক্ষেত্র, ভূমিকা এবং পোশাক 
এবং পুরুষের সাপেক্ষে তার 
অবস্থান_এ সবকিছুই ইসলামে 
সরাসরি আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)- 
এর নির্দেশ দ্বারা নির্ধারিত, এখানে 
ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রথা, হালের 
ফ্যাশন কিংবা ব্যক্তিগত 
শালীনতাবোধের কোনো গুরুত্বই 
নেই। যেমন ইসলামে নারীদের 
পোশাকের সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেয়া 
আছে, আর তা হচ্ছে এই যে একজন 
নারীর চেহারা ও হস্তদ্বয় ছাড়া দেহের 
অন্য কোন অঙ্গই বহিরাগত পুরুষেরা 
দেখতে পারবে না। 

বহিরাগত পুরুষ কারা? স্বামী, পিতা, 
শ্বশুর, পুত্র, স্বামীদের পুত্র, ভাই, 
ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্নীপুত্র, মুসলিম নারী, 


_00:৫৫্0 আত্তার্তহীদ ৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, 
যৌনকামনাহীন কোনো পুরুষ এবং 
এমন শিশু যাদের লজ্জাস্থান সম্পর্কে 


ভালোবাসা উদ্রেককারী অপরাপর 


নারীর পৌশাক-পরিচ্ছদ ও চাল-চলন 


যেসকল মাধ্যম, তা যিনা-ব্যভিচারের 
রাস্তাকেই প্রশস্ত করে । 


সংবেদনশীলতা তৈরি হয়নি, তারা 


এসব কিছু রোধ করার জন্য ইসলামে 


নিয়ে ইসলামের বিধান আলোচনা করা 
এই নিবন্ধের আওতা বহির্ভূত, তবে এ 
সম্পর্কে মোটামুটি একটা চিত্র 


বাদে সবাই একজন নারীর জন্য 
বহিরাগত । এখানে ব্যক্তিগত 


নারীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া 


ইতিমধ্যেই তুলে ধরা হয়েছে । এই 


হয়েছে, নারী ও পুরুষের বিচরণ ক্ষেত্র 


বিধি-নিষেধের আলোকে চিন্তা করলে 


শালীনতাবোধের প্রশ্ন নেই । যেমন 


পৃথক করা এবং দৃষ্টি অবনত রাখার 


কোন নারী যদি বহিরাগত পুরুষের 


বিধান রাখা হয়েছে। যে সমাজ 


দেখা যায় যে, নববর্ষের বিভিন্ন 
রড নারীর যে অবাধ উপস্থিতি, 


সামনে চুল উন্মুক্ত রেখে দাবি করে যে 
তার এই বেশ যথেষ্ট শালীন, তবে তা 


নারীকে অশালীনতায় নামিয়ে আনে, 


সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং পুরুষের সাথে 


সেই সমাজ অশান্তি ও সকল 


পাপকাজের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়, 


সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও 
ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা 
শালীনতা-অশালীনতার সামাজিক 


কেননা নারীর প্রতি আকর্ষণ পুরুষের 


মাপকাঠি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়, 
আর তাই সমাজ ধীরে ধীরে নারীর 


চরিত্রে বিদ্যমান অন্যতম অদম্য এক 
স্বভাব, যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখাই 


মেলামেশা তা পরিপূর্ণভাবে 
ইসলামবিরোধী, তা কতিপয় মানুষের 
কাছে যতই লোভনীয় বা আকর্ষণীয়ই 
হোক না কেন। এই অনুষ্ঠানগ্ডলো 
বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের 


সামাজিক সমৃদ্ধির মূলতত্ব। আর 


ধ্বংসের পূর্বাভাস দিচ্ছে। ৩ বছরের 


বিভিন্ন অঙ্গ উন্যুক্তকরণকে অনুমোদন 
দিয়ে ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায়ে নিয়ে 


এজন্যই ইসলামে সুনির্দিষ্ট বৈবাহিক 


বালিকা ধর্ষণ, জাহাঙ্গীরনগর 


সম্পর্কের বাইরে যে কোন প্রকার 


আসতে পারে যে, যেখানে বস্তৃত 


সৌন্দর্য বা ভালোবাসার প্রদর্শনী ও 


দেহের প্রতিটি অঙ্গ নগ্ন থাকলেও 
সমাজে সেটা গ্রহণযোগ্য হয়__ 


চর্চা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে 


বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিদ্যাপীঠে ধর্ষণের 
সেঞ্চুরি উদযাপন, পিতার সম্মুখে কন্যা 
এবং স্বামীর সম্মুখে ন্ত্রীর 


শৈথিল্য প্রদর্শনের ফলাফল দেখতে 


শ্নীলতাহানি__বাংলাদেশের সমাজে 


যেমনটা পশ্চিমা বিশ্বের ফ্যাশন শিল্পে 
দেখা যায় । মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা 


চাইলে পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকানোই 


এধরনের বিকৃত ঘটনা সংঘটনের 


যথেষ্ট, গোটা বিশ্বে শান্তি, গণতন্ত্র ও 


প্রকৃত কারণ ও উৎস কি প্রকৃতপক্ষে 


ভারতবর্ষে যা শালীন, বাংলাদেশে 


ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ঝাপণ্ডাবাহী খোদ 


এর জন্য সেইসব মা-বোনেরা দায়ী 


হয়ত এখনও সেটা অশালীন_ তাহলে 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ছয় মিনিটে 


যারা প্রথমবারের মতো নিজেদের 


শালীনতার মাপকাঠি কি? সেজন্য 


একজন নারী ধর্ষিত হয়। মার্কিন 


অবগ্তষ্ঠনকে উন্মুক্ত করেও নিজেদেরকে 


ইসলামে এধরনের গুরুত্বপূর্ণ একটি 


যুক্তরাষ্ট্রের মতো তথাকথিত সভ্য 


বিষয়কে মানুষের কামনা-বাসনার 
ওপর ছেড়ে দেয়া হয়নি, বরং তা 


দেশে মানুষের ভেতরকার এই পশুকে 


শালীন ভাবতে শিখেছে এবং সমাজের 
সেইসমস্ত লোকেরা দায়ী, যারা একে 


কে বের করে আনল? অত্যন্ত 


কুরআন ও হাদীসের বিধান দ্বারা 
নির্ধারণ করা হয়েছে । তেমনি নারী ও 
পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও অবাধ 
কথাবার্তা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
কেননা এই অবাধ মেলামেশা ও অবাধ 
কথাবার্তাই ব্যভিচারের প্রথম ধাপ 


নির্বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেও সহজেই বুঝতে 
পারে যে, অষ্টার বেধে দেওয়া 
শালীনতার সীমা যখনই শিথিল করা 


প্রগতির প্রতীক হিসেবে বাহবা দিয়ে 
সমর্থন যুগিয়েছে । 

ব্যভিচারের প্রতি আহবান জানানো 
শয়তানের ক্লাসিকাল ট্রিকগুলোর অপর 


শুরু হয়, তখনই মানুষের ভিতরকার 
পশুটি পরিপুষ্ট হতে শুরু করে । পশ্চিমা 


একটি, যেটাকে কুরআনে “ফাহিশা" 
করা 


বিশ্বের অশালীনতার চিত্রও কিন্তু 


যিনা-ব্যভিচার ইসলামি শরীয়াতের 
আলোকে কবীরা গোনাহ, এর 
পরিণতিতে হাদীসে আখিরাতের কঠিন 
শাস্তির বর্ণনা এসেছে । এর প্রসারে 
সমাজ জীবনের কাঠামো ভেঙে পড়ে, 
ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি ও সন্ত্রাস এবং 


একদিনে রচিত হয়নি । সেখানকার 
সমাজে নারীরা একদিনেই নগ্ন হয়ে 
রাস্তায় নামেনি, বরং ধাপে ধাপে 
তাদের পোশাকে সংক্ষিপ্ততা ও যৌনতা 
এসেছে, আজকে যেমনিভাবে দেহের 

ংশবিশেষ প্রদর্শনকারী ও সাজসজ্জা 


কঠিন রোগব্যাধি । আল্লাহর রাসূলের 


গ্রহণকারী বাঙালি নারী নিজেকে 


ষড়ঘন্ত্ 


সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, 
56 সে ৩০ ০৪9 & 12 ০৪৫ প্র 
(০4565 পু ঘ) ১988০ ১৫ 
55491 498 0 20595 226 

৪৬৯ 
“হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল 


হাদীস অনুযায়ী কোন সমাজে যখন 
ব্যভিচার প্রসার লাভ করে তখন সে 
সমাজ আল্লাহর শাস্তির যোগ্য হয়ে 
ওঠে । আর নারী ও পুরুষের মাঝে 


এপ্রিল'১৫ 


শালীন বলে দাবি করে, ঠিক 


ও পবিত্র বস্ত আছে তা থেকে তোমরা 


একইভাবেই বিভিন্ন পশ্চিমা দেশে দেহ 


আহার কর আর শয়তানের পদাঙ্ক 


উন্যুক্তকরণ শুরু হয়েছিল তথাকথিত 
নির্দোষ” পথে । 


অনুসরণ করো না । সে তো তোমাদের 
প্রকাশ্য শক্রু । সে তো তোমাদের 


____ললললললল্। আত্তান্তহীদ ১০ 


স।ম।কা।লী।ন 
নির্দেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজ 


হবে? এই নারীর সন্তানের কাছে তার 


(ব্যভিচার, মদ্যপান, হত্যা ইত্যাদি) 
করতে এবং আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব 
বিষয় বলতে যা তোমরা জান না 1১? 


এছাড়া যা কিছুই মানুষকে ব্যভিচারের 
দিকে প্রলুব্ধ ও উদ্যোগী করতে পারে, 
তার সবগুলোকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে 
কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের ছারা: 
ও4০7০55$48 39185 
“তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। 
অবশ্যই এটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট 
পন্থা 1১১ 
ব্যভিচারকে উৎসাহিত করে এমন 
বিষয়, পরিবেশ, কথা ও কাজ এই 
আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে 
বিভিন্ন পর্দাবিহীন 
প্রগতিশীল, 
আধুনিক ও অভিজাত বলে মনে হতে 
পারে, কেননা, শয়তান পাপকাজকে 
মানুষের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে 
তোলে | যেসব মুসলিম ব্যক্তির কাছে 
নারীর এই অবাধ সৌন্দর্য প্রদর্শনকে 
সুখকর বলে মনে হয়, তাদের উদ্দেশ্যে 
আমাদের বক্তব্য: 
(ক) ছোট শিশুরা অনেক সময় আগুন 
স্পর্শ করতে চায়, কারণ আগুনের রং 
তাদের কাছে আকর্ষণীয় । কিন্তু 
আগুনের মূল প্রকৃতি জানার পর কেউই 
আগুন ধরতে চাইবে না। তেমনি 
ব্যভিচারকে আকর্ষণীয় মনে হলেও 
পৃথিবীতে এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি 
এবং আখিরাতে এর জন্য যে কঠিন 
শাস্তি পেতে হবে, সেটা স্মরণ করলে 
বিষয়টিকে আকর্ষণীয় মনে হবে না। 
(খ) প্রত্যেকে নিজেকে প্রশ্ন করে 
দেখি, একজন নারী যখন নিজের 
দেহকে উন্মুক্ত করে সজ্জিত হয়ে বহু 
মনে যৌন-লালসার উদ্রেক করে, তখন 
সেই দৃশ্য দেখে এবং সেই নারীকে 
দেখে বহু-পুরুষের মনে যে কামভাবের 
উদ্রেক হয়, সেকথা চিন্তা করে এই 
নারীর বাবার কাছে তার কন্যার 
নগ্নতার দৃশ্যটি কি খুব উপভোগ্য 


এপ্রিল'১৫ 


মায়ের জনসম্মুখে উন্যক্ততা কি 
উপভোগ্য? এই নারীর ভাইয়ের কাছে 
তার বোনের এই অবস্থা কি 
আনন্দদায়ক? এই নারীর স্বামীর নিকট 
তার স্ত্রীর এই অবস্থা কি সুখকর? 
নিশ্চয়ই নয় | তাহলে কিভাবে একজন 
ব্যক্তি পরনারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনকে 
পছন্দ করতে পারে? এই পরনারী তো 
কারও কন্যা কিংবা কারও মা, কিংবা 
কারও বোন অথবা কারও স্ত্রী? এই 
লোকগুলোর কি পিতৃসুলভ অনুভূতি 
নেই, তারা কি সন্তানসুলভ 
আবেগশুন্য, তাদের বোনের প্রতি 
তৃসুলভ গ্লেহশুন্য কিংবা স্ত্রীর প্রতি 
্বামীসুলভ অনুভূতিহীন? 


তি 


নিশ্য়ই নয়। বরং আপনি-আমি 
একজন পিতা, সন্তান, ভাই কিংবা 
স্বামী হিসেবে যে অনুভূতির অধিকারী, 


রাস্তার উন্মুক্ত নারীটির পরিবারও সেই 
একই অনুভূতির অধিকারী | তাহলে 
আমরা আমাদের কন্যা, মাতা, ভগ্নী 
কিংবা স্ত্রীদের জন্য যা চাই না, তা 
কিভাবে অন্যের কন্যা, মাতা, ভ্মী 
কিংবা স্ত্রীদের জন্য কামনা করতে 
পারি? তবে কোন ব্যক্তি যদি দাবি 
করে যে, সে নিজের কন্যা, মাতা, ভগ্মী 
বা স্ত্রীকেও পরপুরুষের যথেচ্ছ 
লালসার বস্ত হতে দেখে বিচলিত হয় 
না, তবে সে তো পশুতুল্য, নরাধম 
বরং অধিকাংশেরহই এধরনের 
সংবেদনশীলতা রয়েছে। তাই 
আমাদের উচিৎ অন্তর থেকে এই 
ব্যভিচারের চর্চাকে ঘৃণা করা । এই 
ব্যভিচার বিভিন্ন অঙ্গের দ্বারা হতে 
পারে, যেমনটি নবীজী (সা.) বর্ণনা 
করেছেন, 

১৬৮০0 92401559003 
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“চোখের যিনা হচ্ছে তাকানো, জিহ্বার 
যিনা হচ্ছে কথা বলা, অন্তর তা কামনা 
করে এবং পরিশেষে যৌনাঙ্গ একে 


বাস্তবায়ন করে অথবা প্রত্যাখ্যান 
করে 1১২ 


দৃষ্টি, স্পর্শ, শোনা ও কথার দ্বারা 
সংঘটিত যিনাই মূল ব্যভিচার সংঘটিত 
হওয়াকে বাস্তব রূপ দান করে, তাই 
জাহান্নাম থেকে বাচার জন্য প্রতিটি 
মুসলিমের কর্তব্য সে সকল স্থান থেকে 
শতহস্ত দূরে থাকা, যে সকল স্থানে 
দৃষ্টি, স্পর্শ, শোনা ও কথার 
ব্যভিচারের সুযোগকে উনুক্ত করা 
হয়। 


সঙ্গীত ও বাদ্য 

নববর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাথে 
জড়িত থাকে সংগীত ও বাদ্য। 
ইসলামে নারীকন্ঠে সংগীত নিঃসন্দেহে 
নিষিদ্ব_একথা পূর্বের আলোচনা 
থেকেই স্পষ্ট । সাধারণভাবে যে কোন 
বাদ্যযন্ত্রকেও ইসলামে নিষিদ্ধ করা 
যেমন_ বিশেষ কিছু উপলক্ষে দফ 
নামক বাদ্যযন্ত্র বাজানোর অনুমতি 
হাদীসে এসেছে । তাই যে সকল স্থানে 
এসব হারাম সংগীত উপস্থাপিত হয়, 
সে সকল স্থানে যাওয়া, এগুলোতে 
অংশ নেয়া, এগুলোতে কোন ধরনের 
সহায়তা করা কিংবা তা দেখা বা 
শোনা সকল মুসলিমের জন্য হারাম । 
কিন্তু কোন মুসলিম যদি এতে উপস্থিত 
থাকার ফলে সেখানে সংঘটিত 
এইসকল পাপাচারকে বন্ধ করতে 
সমর্থ হয়, তবে তার জন্য সেটা 
অনুমোদনযোগ্য । তাছাড়া অনর্থক 
কথা ও গল্প-কাহিনী যা মানুষকে 
জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখে, তা নিঃসন্দেহে মুসলিমের জন্য 
বর্জনীয় ৷ অনর্থক কথা, বানোয়াট গল্প- 
কাহিনী এবং গান-বাজনা মানুষকে 
জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে 
রাখার জন্য শয়তানের পুরোনো 
কুটচালের একটি, আল্লাহ এ কথা 
কুরআনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন, 
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“এবং তাদের মধ্যে যাদেরকে পার 
পর্যায়ক্রমে বোকা বানাও তোমার 
গলার স্বরের সাহায্যে 1৯৩ 


যেকোনো আওয়াজ, যা আল্লাহর 
অবাধ্যতার দিকে আহ্বান জানায়, তার 


৩. গান ও টি অনুষ্ঠান, 
৪. সময় অ অনর্থক ও 
বাজে কথা । 


তাওফীক দান করুন, এবং কল্যাণ ও 
শান্তি বর্ষিত হোক নবী (সা.)-এর 
ওপর, তার পরিবার ও সাহাবীগণের 


এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলিমের দায়ি 
হচ্ছে, নিজে এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে 


সবই এই আয়াতে বর্ণিত আওয়াজের 
অন্তর্ভূক্ত 1৯ 

আল্লাহ আরও বলেন, 
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“এবং মানুষের মাঝে এমন কিছু লোক 
আছে যারা আল্লাহর পথ থেকে 
(মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য কোন 
জ্ঞান ছাড়াই অনর্থক কথাকে ক্রয় 
করে, এবং একে ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ 
করে, এদের জন্য রয়েছে লাঞ্কনাদায়ক 
শাস্তি 1১৫ 


রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেছেন, 
প53156-8 002 ০ 2 দে 
43503 2১৮03০9০৮19 
“আমার উম্মাতের মধ্যে কিছু লোক 
হবে যারা ব্যভিচার, রেশমী বস্ত্র, মদ 
এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল বলে জ্ঞান 
করবে 1১৬ 
এছাড়াও এ ধরনের অনর্থক ও পাপপূর্ণ 
অনুষ্ঠান সম্পর্কে বহু সতর্কবা 
এসেছে কুরআনের অন্যান্য আয়াতে 
এবং আল্লাহর রাসূলের হাদীসে । 
যে সকল মুসলিমদের মধ্যে ঈমান 
এখনও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের উচিৎ 
এসবকিছুকে সর্বাত্কভাবে পরিত্যাগ 
করা। 


আমাদের করণীয় 

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে 
নববর্ষ সংক্রান্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এজন্য যে, এতে 
নিয়ালিখিত চারটি শ্রেণীর ইসলাম 
১. শিরকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি, চিন্তাধারা 

ও সংগীত, 
২. নগ্নতা, অশ্নীলতা, ব্যভিচারপূর্ণ 


রী 


এপ্রিল'১৫ 


দূরে থাকা এবং মুসলিম সমাজ থেকে 
এই প্রথা উচ্ছেদের সর্বাত্মক চেষ্টা 
চালানো নিজ নিজ সাধ্য ও অবস্থান 
অনুযায়ী । এ প্রসঙ্গে আমাদের করণীয় 
সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা দেওয়া 
যেতে পারে: 

৪ এ বিষয়ে দেশের শাসকগোষ্ঠীর 
দায়িত্ব হবে আইন প্রয়োগের দ্বারা 
নববর্ষের যাবতীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ 
ঘোষণা করা । 

যেসব ব্যক্তি নিজ নিজ ক্ষেত্রে 
কিছুটা ক্ষমতার অধিকারী, তাদের 
কর্তব্য হবে অধীনস্থদেরকে এ কাজ 
থেকে বিরত রাখা | যেমন- শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের প্রধান এই নির্দেশ জারি 
করতে পারেন যে, তার প্রতিষ্ঠানে 
নববর্কে উপলক্ষ করে কোন 
ধরনের অনুষ্ঠান পালিত হবে না, 
নববর্ষ উপলক্ষে কেউ বিশেষ 
পোশাক পরতে পারবে না কিংবা 
শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারবে না। 

মসজিদের ইমামগণ এ বিষয়ে 
মুসল্লীদেরকে সচেতন করবেন ও 
বিরত থাকার উপদেশ দেবেন । 

ঙ পরিবারের প্রধান এ বিষয়টি নিশ্চিত 
করবেন যে তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী 
কিংবা অধীনস্থ অন্য কেউ যেন 
নববর্ষের কোন অনুষ্ঠানে যোগ না 
দেয়। (এটুকু ইনশাআল্লাহ চাইলে 
সবাই/অনেকেই করতে পারবেন 1) 

এ ছাড়া ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে তার 
বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, সহপাঠী, 
সহকর্মী ও পরিবারের মানুষকে 
উপদেশ দেবেন এবং নববর্ষ পালনের 
সাথে কোনভাবে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে 
বিরত রাখার চেষ্টা করবেন । 

আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার 

আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার 


ওপর । 

৩৮১০ এ 2 ৮56 ৩১ 855 &, রী 
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“এবং তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা 

ও সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত 


হও, যার পরিধি আসমান ও 
জমীনব্যাপী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে 
আল্লাহভীরুদের জন্য ১৭ 


১ (ক) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, 
পৃ. ১৭, ৯৫২ (খ) মুসলিম, আস- 
সহীহ, দারু ইয়াহইয়ারিত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ. ৬০৭, 

হাদীস: ১৬ (৮৯২) 

২ আল-কুরআন, সরা আল-মায়িদা, ৫:৪৮ 

+ আল-কুরআন, সরা আল-হজ, ২২:৬৭ 

৪ (ক) আল-বুখারী, গ্রাওক্ত, খ. ২, পৃ. ১৭, 

হাদীস: ৯৫২; (খ) মুসলিম, এাওজ্ত, খ. ২, 

পৃ. ৬০৭, হাদীস: ১৬ (৮৯২) 


খ. ১, পৃ. ২৯৫, হাদীস: ১১৩৪ 

১ আল-কুরআন, সর? আয-যারিয়াত, ৫১:৫৬ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-মারিদা, ৫:৭২ 

” আল-কুরআন, সরা অান-ন7মল, ২৭:২৪ 

৯ (ক) আল-বুখারী, গ্রাগজ্ঞ, খ. ৭, পৃ. ৮, 

হাদীস: ৫০৯৬; খে) মুসলিম, এাঁওক্ত, খ. 
৪, পৃ. ২০৯৭-২০৯৮, হাদীস: ৯৭ ও ৯৮ 
(২৭৪০ ও ২৭৪১) 
২:১৬৮-১৬৯ 

* আল-কুরআন, সুরা আাল-ইসরা, ১৭:৩২ 

১২ (ক) আল-বুখারী, গ্রাজ, খ. ৮, পৃ. ৪৫, 
হাদীস: ৬২৪৩ ও পৃ. ১২৫, হাদীস: ৬৬১২, 
(খ) মুসলিম, প্রাওক্, খ. ৪, পৃ. ২০৪৬, 
হাদীস: ২০ (২৬৫৭) 

১ আল-কুরআন, সরা আাল-ইসরা, ১৭:৬৪ 

» ইবনে কসীর, তাফসীরঙ্ল কুরআনিল 


১ আল-বুখারী, প্রীতক্র, খ. ৭, পৃ. ১০৬, 
হাদীস: ৫৫৯০ 
»* আল-কুরআন, সুরা আলে ইমরান, 


৩:১৩৩ 
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খবরটি ছোট হলেও অত্যন্ত 
8 গত ২৮ ফেব্রুয়ারি'১৫ 
প্রিন্ট সামাজিক তা 


প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার 
অবশেষে বহুল প্রত্যাশিত পদ্মা সেতুর 
পাইলিং কাজ শুরু করেছেন । 

বলাবাহুল্য এর আগে বিশ্বব্যাংকের 
নেতৃত্বে চারটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন 
হস্থা সরকারের মন্ত্রী ও শীর্ষ মহলের হবে 
দুর্নীতির অভিযোগ তুলে 
একতরফাভাবে পদ্মা সেতুর অর্থায়ন 
চুক্তি বাতিল করেছিলেন । সরকার 
ব্যাংকের চাহিদা ও দিকনির্দেশনা 
অনুযায়ী তদন্ত কাজে সহযোগিতা না 
করায় চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত 
পুনর্বিবেচনা হয়নি । এরপর পদ্মা, 
মেঘনা, যমুনায় অনেক পানি 
গড়িয়েছে । সরকারি দল ও তার অঙ্গ 
সংগঠনগুলো পদ্মা সেতুর জন্য চাঁদা 
সংগ্রহ করেছে । এখন বিকল্প উৎসের 
অর্থ নিয়ে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু 
করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রকাশিত 


সংস্কৃতি, এতিহ্য এবং ঈমান- আকীদার 
দিক থেকে অত্যন্ত আপত্তিকর । 


এপ্রিল”১৫ 


প্রকাশিত খবরানুযায়ী পদ্মা সেতুর 
পাইলিং কাজ শুরুর প্রাক্কালে ষাঁড়, 
পাঠা ও মোরগ বলি দেওয়া হয়েছে 


পল্মা সেতু 

পাইলিংয়ে 

পশুবলি ও 
অভিজিৎ হত্যা 


ড. মুহাম্মদ নুরুল আমিন 


মহাপ্রাটীরের তলায়ও হাজার হাজার 
লোকের কবর রয়েছে বলে জানা যায় । 
ভবন সুরক্ষার জন্য নির্মাণ কাজের 


এবং তাদের রক্ত বেদীমূলে ছড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে । অবশ্য রিপোর্টে বলি 


নিচে অথবা তার পাশে অবিবাহিতা 
মেয়েদের জীবন্ত কবর দিয়ে দেয়াল 


শব্দের পরিবর্তে উৎসর্গ শব্দ ব্যবহার 
করা হয়েছে । বলা হয়েছে, ফাউন্ডেশন 
যদি সফল হয় তা হলে পাইলিংয়ের 
সংশ্লিষ্ট পয়েন্টে সেতু নির্মাণ শুরু 


তৈরির বহু দৃষ্টান্তও হিন্দু অধ্যষিত 
ভারত ও বৌদ্ধ অধ্যুষিত চীন, জাপানে 
পাওয়া যায়। সভ্যতার উষালগ্নে এই 
কুসংস্কারগ্ুলো উঠে যায় এবং এসব 
কর্মকাণ্ড খুন ও অসভ্য আচরণ হিসেবে 


হবে। 
উপমহাদেশে পুলসহ বিভিন্ন স্থাপনায় 
এই প্রথাটি নেই । কিন্তু এক সপ্তাহের 
মধ্যে দেখা গেল যে, আমাদের সরকার 
অথবা তাদের প্রতিনিধি পশুবলি বা 
উৎসর্ণের নামে এটি পুনরুজ্জীবিত 
করেছেন৷ দেব-দেবতার নামে কোনো 
স্থাপনায় মানুষ বা পশুবলি আমাদের 


চিহ্নিত হয় | বাংলাদেশে এই প্রথা 
সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়। ভারতে 
২০০৩ সাল থেকে ২০১৩ সালের 
মধ্যে তিনটি নরবলির খবর পাওয়া 
যায় । তবে তিনটি ক্ষেত্রেই সে দেশের 
সরকারের পক্ষ থেকে কঠোর পদক্ষেপ 
গ্রহণ করা হয় । 


ঈমান-আকীদা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী 
তাত্র ও বৈদিক যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
মধ্যে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
ইহুদিদের মধ্যে এই প্রথাটি চালু ছিল 
তখন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মানুষ ও পশু 
মেরে দেবতার নামে উৎসর্গ করা 
হতো । দেবতার পাশাপাশি অশরীরী 
আত্ম ও মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যেও এই 
বলি দেওয়া হতো । রাজা-বাদশারা 
মরলে পরকালে তাদের খেদমতের 


ংলাদেশে হঠাৎ করে ষাঁড়, পাঠা আর 

মোরগ উৎসর্গ করে পদ্মা সেতুর 
পাইলিং উদ্বোধন আমাকে বিস্মিত 
করেছে । এই কাজটি কি নরবলির পথ 
সুগম করলো? পত্র-পত্রিকায় আমি এর 
কোন প্রতিবাদ দেখিনি । 


৮ 
কয়েকদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
ক্যাম্পাসে অভিজিৎ রায় নামে একজন 


জন্য চাকর-বাকরদেরও মেরে তাদের 


রগারের নির্মম হত্যাকাণ্ড দেশ-বিদেশে 


সাথে কবর দেওয়া হতো । চীনের 


খবরের শিরোনাম হয়েছে । তিনি ঢাকা 
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বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক 
অজয় রায়ের ছেলে এবং মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী পেশায় 
ইঞ্জিনিয়ার ও একজন র্রগার । 
আততায়ীরা তাকে কুপিয়ে খুন করে 
পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে চলে 
গেছে। তিনি যেখানে খুন হন তার 
চারপাশে পুলিশ আগেই ব্যারিকেড 
দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করেছিল । চোখের 
সামনে তারা হেটে চলে গেলেও পুলিশ 
তাদের ধাওয়া করেনি । রক্তাক্ত 
অবস্থায় তার নিথর দেহ সেখানে 
পড়েছিল । তার স্ত্রী সাহায্যের জন্য 
চিৎকার করেছে; কিন্তু কেউ এগিয়ে 
আসেনি । পুলিশ তাদের হাসপাতালেও 
নেয়নি । এ ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা 
নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে । তার পিতা 
অধ্যাপক অজয় রায় বলেছেন, 
“অভিজিৎ একজন ধর্মনিরপেক্ষ 
মানবতাবাদী লেখক ছিলেন এবং ১০টি 
পুস্তক রচনা করেছেন। তার মুক্ত 


কট্টরপন্থী সমর্থকরা তাকে 
একাধিকবার মেরে ফেলার হুমকি 
দিয়েছিল এবং তিনি আইজি- 
ডিআইজিকে বিষয়টি অবহিত 


করেছেন । অভিজিতের মৃত্যু তাকে 
বিখ্যাত করেছে, বিশেষ করে আমাদের 
দেশের বামপন্থী নাস্তিক ও 
ধর্মবিদ্বেধীদের সোচ্চার হতে সাহায্য 


আয়েশা (রাযি.)-কে অকথ্য ভাষায় 
গালিগালাজ করে লেখা প্রকাশ 


কোটি এবং বাংলাদেশের ১৫ কোটি 
মুসলমান এই ঈমান বা বিশ্বাসকে 


করেছিল । তার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ 


লালন করে । মুক্ত চিন্তার নামে এই 


ও সরকার তাদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা 


ঈমান বা বিশ্বাসকে কেউ যদি আঘাত 


নিয়েছিল দেশীয় ও আন্তর্জাতিক 


করে তাহলে কেউ না কেউ অধৈর্য হয়ে 


অঙ্গনে তার প্রতিবাদ সমন্বয় করার 


তাকে প্রত্যাঘাত করতে পারে । 


দায়িত্বও তিনি পালন করতেন । তার 
মৃত্যুতে এ দেশের ব্লগাররা একজন 
সুহৃদ হারিয়েছেন সন্দেহ নেই । তবে 
এর ফলে ধর্মবিদ্বেষীদের বিদ্বেষ প্রচার 


অভিজিতের লেখা “অবিশ্বাসের দর্শন” 
এবং “বিশ্বাসের ভাইরাস' মুসলমানদের 
ধর্ম বিশ্বাসকে প্রচণ্ডভভাবে আঘাত 
করেছে । অবশ্য আমার একথা বলার 


কতটুকু বাধাগ্রস্ত সে ব্যাপারে আমার 
যথেষ্ট সন্দেহ আছে । তার হত্যার 


উদ্দেশ্য এ নয় যে, তার প্ররোচনায় 


সাথে পারিবারিক কলহ, নারীঘটিত 


বৈধ । ইসলামের মূল স্পিরিট এবং 


কোনও বিষয় সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ 


আইনের শাসন তা বলে না। আমি 


অথবা অন্যকিছু জড়িত আছে কি না 


আশা করবো, যারা নিজেদের মুক্তমনা 


নিরপেক্ষ একটি তদন্ত তা বলে দিতে 
পারে । তবে তদন্ত ছাড়া কোনো দল 


বলে দাবি করেন তারা প্ররোচনা সৃষ্টি 
থেকে বিরত হবেন এবং দেশে 


বা প্রতিষ্ঠানের সমর্থকদের এর জন্য 


সহনশীলতা এবং সৌহার্দ্যের পরিবেশ 


করেছে। 
অভিজিৎকে আমি চিনতাম না । মরার 


পরে চিনলাম । মুক্তমনা নামক তার 


একটি ব্লগ ছিল। মুক্তমন ও মুক্ত 


চিন্তার নামে এটি ছিল নাস্তিক ও কন্টর 
ধর্ম তথা ইসলামবিদ্বেধীদের একটি 


রগ | তার ব্লগটি আমি ভিজিট করেছি । 


তিনি শুধু নাস্তিক ছিলেন না। তিনি 


নিজেকে মুক্ত চিন্তার প্রবক্তা, যুক্তিবাদী, 


সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদী বলেও 


দাবি করতেন । ২০১৩ সালে ব্লগাররা 


দায়ী করা তার পিতার ন্যায় স্বনামধন্য সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন । 
একজন অধ্যাপকের অনুমান 

অযৌক্তিক এবং সত্যের অপলাপ বই দেশ গেলো রসাতলে... 
আর নয়। এ ক্ষেত্রে আমার 

৭ প্রমাণ ছাড়া কাউকে মোঃ ইসমাইল উখিয় ভী 
দোষারোপ করা অসভ্য অশিক্ষিতদের অদস্য: ৯৯ 

কাজ । হত্যার হুমকির ব্যাপারে দেশ গেল রসাতলে । 
আইজি-ডিআইজিকে তিনি বলে গঞ্জ-গ্রাম আর শহরজুড়ে 
থাকলে তাদের গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রতি হিংসার আগুন জ্বলে । 
জানা দরকার । ব্লগার রাজিবকে যখন মরছে শুধু আ'ম জনতা, 
হত্যা করা হলো তখনও বলা হয়েছিল বাকরুদ্ধ মানবতা । 
বিশেষ দলের কাজ । কিন্তু পরে দেখা সুশীল সমাজ গেল কই 
গেলো যারা তাকে হত্যা করেছে 
তাদের সাথে ওই গ্রুপের দূরতম কেন তারা টুপ-াপ। 
সম্পর্কও নেই । এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই 05715879 
অবস্থার সৃষ্টি হলো কেন? মুক্তমনা, ক্ষমতার এই দ্বন্দে 
সংশয়বাদী, যুক্তিবাদী নাস্তিক ও তাদের ও কী দৌড়ঝাপ? 
বিজ্ঞানমনস্ক যে কেউ হতে পারেন ক্ষমতার খেলাতে 

আমি বলবো, আমার ধর্মবিশ্বাসকে কত মানুষ মরছে! 

আঘাত দেওয়ার অধিকার তার বা তাদের কথা কি কেউ, 
তাদের নেই । লা-শরীক আল্লাহে কোথাও আজ বলছে? 
বিশ্বাস, নবী-রাসূল (সা.) আসমানী পরিবকিররেলা 

কিতাব, ফেরেশতাগণ ও আখেরাত তা 

তথা মৃত্যুপরবর্তী দুনিয়ায় বিশ্বাস নার রাতদিন যা 


মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন, তার 


আমার ঈমানের অঙ্গ । এই ঈমান বা 


রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কেরাম, 


বিশ্বাসের ওপর আঘাত হানার অধিকার 


ফেরেশতাগণ ও উম্মুল মুমিনীন বিবি 


এপ্রিল'১৫ 


কারোর নেই। সারা দুনিয়ার দু'শ 


সেজে রবে অন্ধঃ2 
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ভাষা ছাড়া মানব পাড়া অচল । আর 
৫২ এর ভাষা আন্দোলনের 


নিত্য-নৈমিত্তিক উপাদান | ছত্রে-ছন্দে 
ঘুমিয়ে থাকে এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় 


পথিকৃতরাই ছিলেন ভাষার জন্য 
ত প্রাণ। রক্তে লেখা এই 
ইতিহাস এখন চিন্তা ও কলব থেকে 
সরে গিয়ে কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ । 
কেউ নতুনত্বের বিকাশ ঘটাতে গিয়ে 
ব্যক্তি কেন্দ্রীক বাংলাভাষার পরোক্ষ 
বিনাশ ঘটাচ্ছেন। আর কেউ 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্য ভাষার 
প্রসারে বাংলাভাষাকে এচ্ছিক হিসেবে 
উপস্থাপন করছেন । এ রকম দায়সারা 
উচ্চারণে যদি ভাষা চলতে থাকে 
তাহলে এক সময় মায়ের ভাষার শেষ 
গন্তব্য হবে লাইফ সাপোর্টে । উল্টে 
যাবে আমাদের কৃতিত্ের সত্যায়নকারী 
ইতিহাস | পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের 
জন্য অভিশাপের কারণ হয়ে দীড়াবে । 
আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 
2০০2851522৬ ৬ ০৪০৬) নৈ 


এ এপর্র্প 


উড? 


নৈতিকতা ও বদ্ধ হৃদয়ের অজানা কথা 
সাজিয়ে ব্যক্ত করার মূল মাধ্যম হলো 


জাতির নিজস্ব ভাষা । বাংলা ভাষা 
ব্যতিত বঙ্গীয় বইয়ের রাজ্য থেকে যায় 


শূন্য বা অপূর্ণ । জীবনের অসম্পূর্ণ 
খাতায় ভাষার চমক ও রওনক আলোর 
পূর্ণতা এনে দেয় । ভাষাহীন পৃথিবী 
জীবনের প্রতিটি তরঙ্গে এক অনির্মল 
অবচেতন দেহ-স্বরূপ। কারণ এটা 


848৬৮ ৩)৬৪গ্েঞডেঃ 
আমি প্রত্যেক নবীকে তাদের স্বজাতির 
ভাষাভাষি করেই প্রেরণ করেছি ।”২ 
সুতরাং ভাষার মধ্যে শব্দের চাষ ঘটিয়ে 
মনের ভাব ফলানোর নান্দনিক রূপ 
প্রতিফলন করাই মাতৃভাষার 
আনুসাঙ্গিক ও বৈষয়িক স্বার্থকতা | এর 
দ্বারা এক দিকে যেমনি মানুষের 
কাছাকাছি ও গভীর সম্পর্ক কায়েম 
করা যায় অন্য দিকে একে অন্যের 
প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ উপলদ্ধি ও 
ভালোবাসার সুনীল সাম্রাজ্য কায়েমে 


আন্লাহর এক মহান দান। যেন 


নীরব ভূমিকা পালন করে । 


শরীরের শিরা-উপশিরায় প্রবহমান 
অবিচ্ছেদ্য রেখাংশ । ভাষার দুর্বলতা 
মানব সৃষ্টির এক একটি পৃথক ও 
অনাকাজ্কিত অঙ্গহানী বা বিপর্যয় 
স্বজাতির ভাষা সুন্দর নির্মল ও 
পরিশুদ্ধভাবে না জানার প্রলব্ষিত 
বিষফলই আমাদের পরাজয় ও 
নীতিগত পিছিয়ে পড়ার মূল কারণ । 


“হে নবী! আপনার রবের পথে আহ্বান 
করুন প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা । আর 
তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম 
পন্থায় ১ 

কারণ এর স্বার্থকতাই হলো একে 
অন্যের কাছে জীবনের মাধুরি মিশিয়ে 
করবে । ভাষার প্রসার ও প্রকাশ ঘটে 
নিজস্ব ভাষার মাধ্যমে । যার আদান 
প্রদানে মাঝে লুকিয়ে থাকে জীবনের 


এপ্রিল'১৫ 


সম্প্রতি তা এখন কিছুটা কেটে 
ওঠেছে। 

সময়ের চাহিদায় ভাষার স্রোতকে 
কোনভাবে উপেক্ষা করার অবকাশ 
নেই । এটা নবী-রাসূলের যুগ থেকেই 
প্রবর্তিত হয়ে আসছে। মাতৃভাষা ছাড়া 
মায়ের সাথে ভাব ও তৃষিত হৃদয়ের 
প্রীতি বিনিময় অসম্ভব । পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করেন, 


আল্লাহ বলেন, 
2৮৫৫৪৬০৮৯৩১ 
পা 


“হযরত মুসা (আ.) আল্লাহর নিকট 
দোয়া করলেন, আমার ভাই হারুন সে 
আমার অপেক্ষায় প্রাপ্জলভাষী | অতএব 
তাকে আমার সাথে সাহার্ষের জন্যে 
প্রেরণ করুন!” 

মাতৃভাষায় দীনের দাওয়াতের সহায়ক 
হিসেবে হযরত মুসা (আ.) তীর 
সহোদরকে আল্লাহর কাছ থেকে 
প্রার্থনার মাধ্যমে চেয়ে নিয়েছেন যাতে 
করে উম্মতকে সুন্দর ও সাবলিলরূপে 
ভাষার চমক দিয়ে ইসলামে প্রবেশ 
উদ্ভাসিত করা যায়। এতে করে 
একদিকে যেমন ইসলামের একটি বৃহৎ 
অংশ শরীয়তের রাজতোরণে উপকঝিষ্ট 
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হতে সক্ষম হবে অন্য দিকে এর 


যদি হয় মর্মস্পর্শী এবং কলমের গতি 


অবারিত ছোয়ায় পরবর্তী মানুষগুলো 


আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.) 


যদি হয় সাবলীল, তখন দীনের 


উপদেশ অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের 


দাওয়াত হয় অধিকতর কার্ধকর ও 


সতেজ বেগবান ও সমৃদ্ধ করবে । ফলে 
ভাষার গতি হবে আরও বিস্তৃত প্রখর ও 
প্রভাবসম্পন্ন ৷ রাসূল (সা,) বলেন, 


| 51 পর 
“আমার পক্ষ থেকে একটি বাণী হলেও 
পৌছে দাও 1” 
এ বাণী গৃহ-গোত্র থেকে সূচনার 
সুত্রপাত ঘটিয়ে সমাজের গলিপথ ভেদ 
করে রাজা-প্রজার সিংহাসনসহ 
শাসকবর্ণের আসনে পৌছে দিতে হলে 
প্রয়োজন যুগের চাহিদা ও ভাষার গতি 
প্রকৃতি বুঝা । বিশেষ করে মাতৃভাষার 
গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ৷ এ 
হওয়া চাই একনিষ্টভাবে সর্বাধিক উন্নত 
ও শ্রম-চেষ্টায় অর্জিত । 
বইয়ের জ্ঞান ও তার মহিমার ব্যাপারে 
হযরত আলী (রাযি.) বলেন, “আমরা 
সন্তুষ্ট সেই বন্টনকারীর উত্তম বন্টনের 
ওপর, যিনি আল্লাহ আমাদের ভাগ্যে 
রেখেছেন দীনের জ্ঞান আর আমাদের 
শক্রদের ভাগে দিয়েছেন দুনিয়ার 
সম্পদ দৌলত আর দুনিয়ার এই 
সম্পদ একদিন ধ্বংশ হয়ে যাবে, কিন্ত 
ইলম বা জ্ঞান এমন এক সম্পদ যা 
বেঁচে থাকবে জীবনভর ।" 
সুতরাং এ জ্ঞানের যথাযথ মূল্যয়ন করা 


হবে ভাষার সার্বজনীন দীক্ষার 
মাধ্যমে । 
একবিংশ শতাব্দির সংস্কারক মুফাক্ধিরে 


ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী 
(রহ.) তারুণ্যের প্রতি হৃদয়ের তপ্ত 


দাওয়াতের দায়িত্ব পালনের জন্য এবং 
গণজীবনে পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য 
সে দেশের ভাষা ও সাহিত্যে 

পারদর্শী ও পরিচ্ছনন রুচির অধিকার 
হওয়া এবং জীবন্ত ভাষায় এ হৃদয়গ্রাহী 
বর্ণনায় বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতা 
অর্জন করা অপরিহার্য । মুখের ভাষা 


এপ্রিল'১৫ 


ক্রীয়াশীল | এটা এমনই মর্মাত্বিক সত্য 
যে বাংলা ভাষাকে অন্তরের মমতা 
দিয়ে গ্রহণ করুন ।' 

আল্লামা নদভী (রহ.)-এর এ বাণী 
আমাদের ব্যাপকভাবে ভাবিয়ে তোলে 
না বলেই ব্যক্তি ও সমাজকেন্দ্রীক 
একচোখা মনোভাবও এ অঙ্গন থেকে 
সহজে দূরভিত হতে চায় না। এখন 
মোটামুটি উপলব্ধির দরজায় অনুভূতির 
কড়া নড়ে উঠছে বিধায় সমকালিন 
ফেতনা ও তার আক্ষরিক মোকাবেলায় 
বলতে গেলে আমাদের এ ভাষাগত 
অবস্থান ইতিবাচক বিবেচনার ভেতরেই 


করতেন । ় 
পাপ্তিত্যের অধিকারী হওয়া সত্বেও 
আজীবন তিনি মাতৃভাষার মাধ্যমে 
তাও আবার 
নিজে পান্ডিত্ব দেখাননি কোনো দিন 
অথচ তিনি বলতেন, পাঁচটি ভাষা আমি 
ভাষাভাষিদের চেয়ে ভালো জানি 
আমার সামনে পাচ ভাষায় কেউ কলম 
ধরতে আসেনি । বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ 
থেকে আমি ভালো বাংলা জানি 
কারণ আমার উত্তাদ তাদের উস্তাদের 
চেয়ে বিজ্ঞ ছিলেন । নিজে মাতৃভাষায় 
দুইশত কিতাব, হাজার হাজার প্রবন্ধ 
লিখেছেন । সাড়ে ষোল হাজার পৃষ্ঠার 
তাফসীর বাংলায় লিখেছেন ৷ এজন্য 
পণ্ডিত প্রবর, আধুনিক পণ্ডিতদের 
পুরোহিত, আঠারো ভাষায় এম. এ. 
হওয়া সত্তেও ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ 
সাহেব হুযুরকে উস্তাদ মানতেন, হাঁটু 
গেড়ে সামনে বসতেন । এটাই ছিল 

ংলায় পারদর্শী সেই আলেমদের 


বলেন, প্রত্যেক মাদরাসায় শিক্ষা 
সমাপনকারী ছাত্র অথবা শিক্ষক থেকে 
এমন কিছু লোক নির্বাচন করতে হবে 
যারা দীনী জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার 
সাথে সাথে বক্তব্য ও লিখনীর ক্ষেত্রেও 
যোগ্যতা রাখে । আল্লামা তাকী 
সাহেবের এ কথার মর্ম উদ্বাটন করলে 
অথবা তার একটু ভেতরে প্রবেশ 
করলে নিজ ভাষার প্রতি অধিক গুরুত্ব 
ও তাৎপর্ষের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে 
কবির ভাষায়: বিদ্যা অমূল্য ধন, পারে 
নাই নিতে কেউ কেড়ে/যতই করিবে 


দান তত যাবে বেড়ে। ভাষার 
নান্দনিক ছোয়ায় বইয়ের পাতার 
বিদ্যার কালো হরফ মানুষের 


জীবনখাতায় এক একটি আবেদন, 
উপদেশ, পরামর্শ ও এগিয়ে যাবার 
উপকরণ আর প্রেরণা । কারণ তার 
কখনও ধ্বংস, লয়, ছিন্ন বা বিনাশ 
নেই। 

প্রবাদই বলে দেয়, “মানুষ সম্পদ 
পাহারা দেয় আর জ্ঞান মানুষকে 
পাহারা দেয় । এ জন্য ভাষাপ্রকাশ 
লেখা বা বলার ক্ষেত্রে একটা 
আরেকটায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । অথচ 
এ বিষয়টির প্রতি আমাদের দারুণ 
হীনস্মন্যতা, অদক্ষতা ও শৈথিল্যভাব । 
সীমাদ্ধতার আস্তিন খুলে সময়ের 
চাহিদায় এসব শুন্যতা কেটে ওঠা 
সময়ের দাবি । যুগের আক্রমণকে 
প্রতিহত করার একান্ত মানসে হলেও 
অন্তত এ বেড়াজাল থেকে একটু 
বাইরে বেরিয়ে আসা দরকার । যুগ 
সময় ও কালজয়ী বিশিষ্টজনদের অন্ত 
রেও এই অনুভব তড়প বেদনা যন্ত্রনা 
এবং জ্বালাতন ছিল । অন্য দিকে এর 
যথাবিহীত কর্মপদ্ধতির ধারা আমাদের 
[1110915 11051111066-এর মধ্যে 
মজবুতভাবে চালু করলেই ভাষায় 
অদক্ষ হওয়ার অভিযুক্ততা থেকে 


কৃতি । অথচ সে ইতিহাস আজ মানা 


আমরা কিছুটা হলেও রেহাই পাব বলে 


না-মানার দোলাচলে অযত্ু-অবহেলা 
আর অসহায়ত্ব বুকে নিয়ে পড়ে থাকা 
একটি রক্ষিত অধ্যায় । 


আশা করা যায়। সকলেই এমনটি 
চায়। সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের 
মুসলিম দিকপাল কাজী নজরুল 


___---) আত্তান্তহীদ ১৬ 


স।ম।কা।লী।ন 


ইসলাম, ফররুখ আহমদ, গোলাম 
আলী আহসানসহ ভাষাশহীদদের 
জীবনের এ স্বচ্ছ আয়না থেকে ভুলে 
গেলে নিজ ভাষার প্রতি চরম অবহেলা 
করা হবে। 

বাংলাভাষার নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে নিজ 
ভাষার বলি না দিয়ে বা গলা না কেটে 
অন্য ভাষার একচ্ছত্র অধিপত্যকে 
দূরভিত করা সময়ের দাবি। তাই 
একটি ভালো পরিবেশ ভাষার শ্রেষ্ঠতু 
দানে চুড়ান্ত দলীল হতে পারে বাঙ্গালী 
জাতির | বাংলাভাষার মাধুরীতে সিক্ত 
হয়ে ক আমাদের 


স্বার্থক সুন্দর ও সাবলীল 
অসুন্দর থেকে বের হয়ে আসুক 
ভাষাগত পারদরশীদের সু-চিন্তার 
তালিকা । এটাই প্রত্যাশা করি । 


১ আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:১২৫ 

২ আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:৪ 

* আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২৮:৩৪ 

* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৪, পৃ. ১৭০, 
হাদীস: ৩৪৬১ 


মাওলানা কারী মাহবুবুর রহমান (রহ.)-এর 
ইন্তেকাল: বিশেষ দু”"আর আবেদন 

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া থানাধীন ডলুকুল নূরীয়া মাদরাসার নির্বাহী 
মুহতামিম মাওলানা কারী মাহবুবুর রহমান (রহ.) বিগত ১৩ 
মার্চ"১৫ (২১ শে জুমাদাল উখরা ১৪৩৬ হিজরী) জুমাবার দিবাগত 
রাত ৩.৩০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন | 
ডলুকুল নূরীয়া মাদরাসা-সংলগ্ন জানাযা মাঠে মাসিক আত- 
তাওহীদের সম্পাদক মাওলানা ডভ. আ ফ ম খালিদ হোসেনের 
ইমামতিতে নামাজে জানাযা সম্পন্ন হয়। পটিয়া-হাটহাজারীর 
হাজার মুসল্লী উক্ত জানাযায় অংশগ্রহণ করেন | পারিবারিক 
কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয় । 

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর । তিনি স্ত্রী ৭ ছেলে ২ মেয়ে 
রেখে যান । পটিয়া আল জামিয়াতুল ইসলামিয়ার প্রধান পরিচালক 
ও মাসিক আত-তাওহীদের প্রধান সম্পাদক আল্লামা মুফতী আবদুল 
হালীম বোখারী (দা. বা.), সহকারী সম্পাদক মাওলানা ওবায়দুল্লাহ 
হামযাহ ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাওলানা মু. সগির আহমদ এক 
বিবৃতিতে তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে 
বলেন তার মৃত্যুতে সাতকানিয়া-লোহাগাড়ার জনগণ একজন 
দরবারে তার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে বিশেষ দুআ করার জন্য 
সর্বস্তরের মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢু প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ ত্বকী 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 


এপ্রিল'১৫ 


আত্তান্তহীদ ১৭ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 


ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং দেশীয় সংস্কৃতির 
ভিত্তিতে ১লা বৈশাখ উদ্যাপন করতে হবে 


ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক 


(বোংলা নববর্ষ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম ফজলুল হকের 


সাক্ষাৎকার নিয়েছেন রোডিও তেহরানের বাংলা সার্ভিসের সাংবাদিকবৃন্দ । এ সাক্ষাৎকারে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ কথা 


ফুটে উঠেছে, যা আমাদের জানা প্রয়োজন । তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারটি মাসিক আত-তাওহীদের পাঠকদের 
উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হল- সম্পাদক) 


রেডিও তেহরান: বাংলা বর্ষ গণনা 


হয়েছে এমন প্রমাণ আমি পাইনি । 


কবি বলেছেন এবং তাকে নাগরিক 


কখন থেকে শুরু হয়েছে । অনেকেই 


বাংলা নববর্ষের এই মেলায় সবচেয়ে 


কবি বলা হলে তিনি আনন্দিত বোধ 


বলেন,বাংলা সালের সাথে ইসলামী 
এতিহ্যের সম্পর্ক আছে । যেমন হিজরী 
সনের সাথে এর সম্পর্কের কথাও বলা 


আনন্দের ব্যাপার ছিল ছোটরা নানা 
রকম খেলনা মেলা থেকে 
কিনতো-মিষ্টি যেমন জিলাপি বা 


হয় । তো এ বিষয়ে যদি আপনি কি 
বলেন? 


আবুল কাশেম ফজলুল হক: এখানে 
একটি বিষয় হচ্ছে হিজরী সনের সাথে 
সম্পর্ক রেখে নানান প্রয়োজনে কিছু 
পরিবর্তন করে বাংলা সন প্রবর্তন 
করেছিলেন মোগল সম্রাট আকবর তার 
শাসন আমলে । আমাদের দেশে এই 
সন ফসলী সন হিসেবে পরিচিত ছিল 
গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা কোন ফসল কখন 
বুনবে সে কাজের জন্য প্রথমে বাংলা 
সন ব্যবহত হতো । কৃষকরা কখন 
ফসল তুলবে সেটা বড় বিষয় ছিল না 
কিন্ত কখন ফসল বুনবে বা কোন চারা 
কখন লাগাবে সেটা মুখ্য বিষয় ছিল 
আর সেই কাজে বাংলা সন ব্যবহৃত 
হয়ে আসছিল | এখন বাংলা সন নিয়ে 
উৎসবের যে ব্যাপার সেটা আমাদের 
অনুসন্ধান করে দেখা দরকার বা লক্ষ্য 
করা দরকার | আমি বাংলাদেশের 
বিভিন অঞ্চলে লক্ষ্য করেছি 
শহরগুলোতে বাংলা নববর্ষের উৎসব 
ছিল না । গ্রামাঞ্চলের কোথাও কোথাও 
পহেলা বৈশাখে মেলা হয়েছে । সারা 
দেশজুড়ে সব অঞ্চলে বর্তমানে সর্বত্র 
পহেলা বৈশাখে বা নববর্ষের মেলা 


এপ্রিল'১৫ 


অন্যান্য খাবার জিনিষ কিনতো আবার 
কোনো কোনো জায়গায় মেলাকে কেন্দ্র 
করে মেলার মধ্যে অথবা চারপাশে 
জুয়া খেলা,তাড়ি খাওয়া নানা রকম 
গানের আসর বসা ইত্যাদি ছিল | 

আমিও কোথাও কোথাও এ ধরনের 
চিত্র দেখেছি বিশেষ করে পাকিস্তান 
আমলে । শহরের লোকেরা বিশেষ 
করে ঢাকা শহরের লোকেরা বাংলা 
নববর্ষের মেলা উদ্যাপনে বা কোনো 
অনুষ্ঠান করাতে উৎসাহী ছিল না 
আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা 
থেকে এটা দেখেছি ১৯৫০ এর দশকে 
শহরের লোকেরা শহুরে নাগরিক হয়ে 
ওঠার প্রাণপন চেষ্টা করেছে । তো সেই 
অবস্থায় পহেলা বৈশাখ বা বাংলা 
নববর্ষের যে উৎসব তাকে গ্রাম্য উৎসব 
বা গ্রাম্তাই মনে করা হতো । এ 
প্রসঙ্গে আমি কবি শামসুর রহমানের 
কথা বলি। তার জন্ম ঢাকা শহরে 
ঢাকা শহরে বড় হয়েছেন সেখানেই 
শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেছেন এবং 
কৈশোর বয়স থেকেই সাহিত্য চর্চা 
করেছেন কবিতা লিখেছেন । তার 
পরিচয়ই ছিল তিনি নাগরিক কবি 
আর অন্য লেখকেরাও তাকে নাগরিক 


করতেন । গ্রাম থেকে শহরে আসা 
প্রথম জেনারেশন বা যারা প্রথমে গ্রাম 
থেকে শহরে আসেন তাদের প্রানান্ত 
প্রচেষ্টা ছিল শহুরে ওয়ে ওঠার 
জসীমউদ্দীনকে পল্লী কবি বলা হতো 
পল্লীকে নিয়ে বু কবিতা রচনা 
করেছেন । তবে তিনি পল্লী কবি নয় 
শুধু কবি পরিচয়টা চাইতেন । কিন্তু 
ঢাকা শহরের লোকেরা তাকে পল্লী 
কবিই বানিয়ে রেখেছে ফলে তিনি 
একসময় রাগে দুঃখে অভিমানে এক 
জায়গায় লিখলেন আমার দেশবাসী 
আমাকে পল্লী কবি হিসেবে চাইছে, 
আমি পল্লী জীবনকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ 
সময় কবিতা লিখেছি এবং এই পল্লী 
কবি অভিধাই আমি আমার জীবনে 
গ্রহণ করে নিলাম ৷ কিন্তু এর মধ্যে 
তার দুঃখ ছিল; ছিল অভিমান 
আরেকটা বিষয় হচ্ছে পঞ্াশের দশকে 
এমনকি ঘাটের দশকের প্রথম দিকেও 
পহেলা বৈশাখের উৎসব বা মেলা ঢাকা 
শহরে উদ্যাপিত হয়নি । আমার ধারণা 
অন্যান্য শহরেও হয়নি । কোনো 
পরিবার পারিবারিকভাবে যে এই 
অনুষ্ঠান করেছে এমন প্রমাণ বা পরিচয় 
আমি পাইনি । যাটের দশকের শেষ 
দিক থেকে এই পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠান 
শুরু হয় । আমার মনে পড়ে ১৯৬৯ 
এর অভ্যুর্থানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 


___ 2) আত্তার্তহীদ ১৮ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 


শিক্ষক সমিতি পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে 
অনুষ্ঠান করেছিল এবং সেই অনুষ্ঠানে 


ড. মুহাম্মদ এনামুল হক নববর্ষ বা 


বৈশাখের অনুষ্ঠান হয়েছে । এখন 
পহেলা বৈশাখের যে রূপ আমরা 


এভাবে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে সুস্থ তেমন কিছু করা হচ্ছে 


দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো প্রত্যেকটি 


ংলা নববর্ষ উদ্যাপন বিষয়ে একটি 
প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন । তিনি তার 
প্রবন্ধে বলতে চেয়েছিলেন পাকিস্তান 
যে জাতীয়তাবাদ নিয়ে দাড়াতে চাইছে 
সেটি ঠিক নয়; পূর্ব পাকিস্তানের 
সর্বাধিক স্বায়ত্শাসনের ব্যবস্থা করে 
পাকিস্তানের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত 
করতে হবে । আর পাকিস্তানের মধ্যে 
বাঙ্গালী সংস্কৃতি থাকবে । তার এই 
বক্তব্য তখনকার পত্র-পত্রিকায় খুব 
প্রচার লাভ করে | ঠিক একই সময় বা 
তার একটু আগেও হতে পারে ছায়ানট 
বলে যে সংগঠনটি ঢাকায় আছে তারা 
পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে 
অনুষ্ঠানের আয়োজন করে । 
তাদের সেই অনুষ্ঠানে আলোচনা বা 
অন্য কিছু ছিল না কেবলই গানের 
অনুষ্ঠান ছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল 
গানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তা 
চেতনাকে পরিশোধিত করা যায়; 
গানের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা 
বিকশিত করা যায়। এনামুল হকের 
প্রবন্ধে যে ধরনের দৃষ্টিভ্গীর কথা বলা 
হয়েছে এই ধরনের একটি 


না এতে ফ্যাশনেবল বা দর্শনীয় নানা 


উপজেলা হেডকোয়াটার্সে পহেলা 


কিছু করার চেষ্টা করা হচ্ছে । বর্তমানে 


বৈশাখের অনুষ্ঠান করছে এক অথবা 


আমাদের জাতীয় জীবন অনেক 


একাধিক সংগঠন । আর এসব পহেলা 


সমস্যায় আচ্ছন্ন । এসব সমস্যা থেকে 


বৈশাখের অনুষ্ঠানে এখনও বাঙ্গালী 


মুক্তির চেতনা পহেলা বৈশাখের 


জাতীয়তাবাদ কথাটাই জোর দিয়ে 
বলা হচ্ছে । বিএনপি রাজনৈতিকভাবে 

ংলাদেশি জাতীয়তাবাদের কথা 
বলে । পহেলা বৈশাখের মধ্যে দিয়ে 

ংলাদেশি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে 
একরকম প্রতিবাদ করা হয় এবং 
বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের কথা বলা 
হয় । গানের মধ্যে দিয়ে এক ধরনের 
জাতীয় চেতনা এবং অনুপ্রেরণা লাভ 
করার চেষ্টা করা হয় । পহেলা বৈশাখ 
উদ্যাপনের এটি হলো একটা দিক 
আরেকটা দিক হলো,বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠার অল্প কিছু দিন পর পহেলা 


অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অভিব্যাক্ত হওয়া 
উচিত । আমি এরকমটি উপলব্ধি 
করি। 


রেডিও তেহরান: বাংলা নববর্ষ এখন 
বাংলাদেশী বা বাঙ্গালীর একটি 
অন্যতম উৎসবে পরিণত হয়েছে । এটা 
এখন যতটা ব্যাপকতা পেয়েছে এর 
আগে এত ব্যাপক ছিল না। তো 
নববর্ষ উদ্যাপন করতে গিয়ে দেখা 
যায় মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো, মুখোশ 
পরা, সিঁদুর দেয়াকে বাংলাদেশের 
ধর্মীয় মহল সমর্থন করছেন না । তারা 
একে অন্য ধর্মের সংস্কৃতি বলছেন এবং 


বৈশাখ শহরের বড় লোকদের বিলাসী 
বা ভোগবাদী ফ্যাশনে পরিণত হয় । 


তারা বলতে চান বাংলা নববর্ষের সাথে 
এসবের কোন সম্পর্ক নেই 


ধরুন এখন থেকে ২০ থেকে ২৫ বছর 
আগে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে 
একশ টাকা দুশ টাকা দরে এক শানকি 
পান্তা কিনে খাছে এক শ্রেণীর লোক 
আবার কিছু লোক এসব পান্তা বিক্রি 


জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ছায়ানট 


করছে। এ ধরনের কিছু ফ্যাশনেবল 


তার পর থেকে প্রতি বছর অনুষ্ঠান 


ব্যাপার হয়ে দীড়ায় পহেলা বৈশাখে । 


করতে থাকে ৷ ঢাকা শহরে এইভাবে 


শহরের বড় লোকদের ড্রয়িং রুমে 


পহেলা বৈশাখ আনুষ্ঠানিকভাবে হতে 


দেখা যায় তালের পাখা, ধানের ছড়া, 


থাকে । বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর 
পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান অনেক বেশি 
ব্যাপ্তি লাভ করে । দেখা যায় প্রায় সব 
শহরে অনেক সংগঠন পহেলা বৈশাখ 
উদ্যাপন করছে। বিশেষ করে 


ছোট ঢেকী বা কুলা। অনুকরণীয় 
হিসেবে তারা এসব তাদের ড্রয়িং রুমে 
সাজিয়ে রাখছে । এগ্তলো দিয়ে তারা 
বাঙ্গালী সংস্কৃতির কথা বলতে 
চাইছেন । তো আমি এ বিষয়ে যেটি 


আওয়ামী লীগের সংগে যেসব সংগঠন 


উপলব্ধি করি এসবের মধ্যে অনেক 


জড়িত ছিল অর্থাৎ বাঙ্গালী 


কিছুই খুব আন্তরিক কোনো বিষয় নয়; 


জাতীয়তাবাদী চেতনাকে যারা গুরুত্ব 


লোক দেখানো ব্যাপার আবার 


দেয় তারা পহেলা বৈশাখকে গুরুত্ব 


অনেকগুলো বিলাসীতার ব্যাপার । 


দিয়েছে এবং এ সময় অনুষ্ঠান 


বিষয়টিকে কিভাবে দেখবেন । 


আবুল কাশেম ফজলুল হক: 
ংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর এরকম ঘটনা 
কখনও কখনও ভীষণভাবে দেখা 
গেছে। বিশেষ করে ১৯৮০ দশকে 
মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলন যখন শুরু 
হয়েছে, সেই আন্দোলনে বিদেশী 
রেডিও বেশ উস্কানীমূলক প্রচার 
করেছে | তাতে উৎসাহিত হয়ে এবং 
আরো নানা কারণে আমাদের দেশের 
কোনো মহল থেকে এই সিঁদুর দেয়া, 
মজল প্রদীপ জ্বালানো এ ধরনের কিছু 
বিষয়ে উদ্দ্ধ করা হয়। আর এসব 
আমাদের দেশে পুরাতন কোনো 
কোনো ধর্মীয় ধারা | ইসলাম এদেশে 
ব্যাপ্তি লাভের অনেক আগে থেকেই 
এসব ধারা এদেশে ছিল । তো সেই 
জিনিষগুলো একসময় 


জনসাধারণের সাথে মানষিক সম্পৃক্তি 


মুসলমানদের মধ্যে বিলুপ্তই হয়ে 


করেছে । তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের 


নিয়ে একটা জাতির জাতীয় সংস্কৃতি 


গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে এগুলো 


হলে,কলেজগুলোতে, ঢাকার বাইরের 


বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পহেলা 
এপ্রিল”১৫ 


যেভাবে বিকশিত হওয়া দরকার বা 


আদৌ ছিল না এমনকি হিন্দু সমাজেও 


করা দরকার সেরকমটা হচ্ছে না । তো 


এগুলোর প্রচলন খুব কম ছিল। তো 


বালাই আত্তার্তহীদ ১৯ 
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সেই জায়গায় পহেলা বৈশাখের 


জিনিষটি দেখি সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম 


অনুষ্ঠানে কোনো কোনো বছর আমি 


আর্ধদের প্রভাবে প্রথম পর্যায়ে এখানে 


দিন রাজত্ব করেননি খুব বেশি হলে 
৭০ থেকে ৭৫ বছর রাজত্ব করেছেন। 


শুনেছি হরে রাম হরে রাম বলা হচ্ছে । 


বিস্তার লাভ করেছে বটে কিন্তু খুব 


আর ঠিক এ সময়টাতে আমাদের 


এ ধরনের কাজগুলো উষ্কানীমূলক । 


সুদৃঢ় রূপ লাভ করেনি । তারপরই 


ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যারা খুব জোর 
দিয়ে বলেন তারা গণতন্ত্র বা অন্য 


বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক বিস্তারের ইতিহাস 
পাওয়া যায়। ংলার ইতিহাস 


দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আসল রূপ লাভ 
করে । তখন পালদের ওপর, বৌদ্ধদের 
ওপর ব্রান্মণ্যবাদীরা কঠোর নির্যাতন 


কোনো রাজনৈতিক আদর্শকে বিকশিত 
না করে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় 
সংস্কার এমনকি সামগ্রিকভাবে ধর্মকে 


পালদের থেকে ধারাবাহিকভাবে 
পাওয়া যায় তার আগে খুব সামান্যই 
পাওয়া গেছে । বৌদ্ধদের মধ্যে যেহেতু 


চালিয়েছিল । বৌদ্ধদের সাথে 
লুটতরাজ হয়েছে । সে সময় বৌদ্ধরা 


আক্রমণ করার একটা প্রবণতা কিছু 
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 


জাতিভেদ কথাটা নেই ফলে যেসব 
বিষয় আপনি প্রশ্নে এনেছেন বা আমিও 


এ বিষয়টি অত্যন্ত ক্ষতিকর | এর ফলে 
সমাজে বিভেদ সৃষ্টি হয় এবং মানুষের 
ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করা হয়। আমি 
বলবো এরকম করা উচিত নয় । 


রেডিও তেহরান: বাংলা সাহিত্যের 
অনেক গবেষকের মতে ৮ম থেকে 
দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পালদের 
রাজত্বকালে এসব ছিল না, পালরা ছিল 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী । এরপর সেনরা এ 
অঞ্চলে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর 
সংস্কৃতকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত 
করে এবং পুজা উপলক্ষে মঙ্গল প্রদীপ 
জ্বালানোসহ এসব কিছুকে অর্তভূক্ত 
করা হয়। কাজেই সেনরা যেহেতু 
বহিরাগত ছিল তাই তারা বলতে চান 
এই সংস্কৃতি বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি 
নয়; এটা আপনি সমর্থন করেন কিনা? 


আলোচনার মধ্যে বলেছি সেসব বিষয় 


নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ।এ সময় 
বৌদ্ধরা ইসলামে আকৃষ্ট হয়। বৌদ্ধ 
সাম্যবাদের চেয়ে ইসলামী সাম্যবাদ 


যে পালদের সময়ে ছিল তার কোনো 
প্রমাণ পাওয়া যায় না। এসব বিষয় 


আরো উচ্চকিত এ কথাটা তারা বুঝতে 
পেরে বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে । 


হয়তো আরো পরবর্তীতে ব্যাপ্তি লাভ 
করেছে । এগ্তলো ব্যাপ্তি লাভ করেছে 
সেন রাজাদের সময়ে কিম্বা আরো পরে 


আমাদের সামনে যদি গোটা ইতিহাস 
থাকে পাল রাজাদের আমল, বৌদ্ধদের 
সময় সেটাইতো বাঙ্গালী সংস্কৃতির 


শ্রী চৈতন্য দেব আত্মপ্রকাশ করে 


এতিহাসিক যুগের ফাউন্ডেশন । 


এসবের প্রচলন করেন এবং তিনি 
ব্যাপকভাবে ত্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কার 


তারপর সেন রাজাদের সময় ব্রাহ্মণ্য 
ধর্মের রূপ পাই। তারপর তুকী, 


করেন । তিনি জাতিভেদ তুলে দেন 
তাছাড়া পূজা-পার্বণ এসবও তিনি তুলে 


পাঠান, মোঘল মুসলিম শাসন আমল । 
সে সময়ে ইসলামের প্রভাবে অনেক 


দেন । এক হরিনাম সংকীর্তনকে গুরুত্ৃ 


কিছু পরিবর্তিত হয়েছে । এরপর স্ত্রী 


দেন এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
অবস্থান নেন । তো এসবের মধ্য দিয়ে 
আমাদের দেশের স্থানীয় যে সংস্কৃতি 


চৈতন্যের নেতৃত্বে হিন্দু ধর্মের ব্যাপক 
সংস্কার করা হয়। তখনকার হিন্দু 
ধর্মের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা উপলব্ধি 


ছিল বা সংস্কার ছিল তা বৈষ্ঞব ধর্মের 
মধ্যে রূপলাভ করে । বৈষ্ণব ধর্ম 
তৎকালীন পটভূমিতে অনেক বেশি 


আবুল কাশেম ফজলুল হক: দেখুন 


প্রগতিশীল ছিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম 


বৌদ্ধ ধর্ম কিন্তু উত্তর ভারত হয়ে 


করেন যে সবাই তো মুসলমান হয়ে 
যাবে । আর তা থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে 
বা হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্যই 
সমাজতাত্তিকভাবে শ্রী চৈতন্য এবং 


তৎকালীন সময়ে ইসলামের দ্বারা 


বৈষ্ণব ধর্মের আবির্ভাব বা আত্মপ্রকাশ 


বাংলাদেশে এসেছে । সমাজের 


ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ছিল । শ্রী চৈতন্য 


সাধারণ মানুষ যারা নিপিড়িত, 


এটা বলা যায় । তো আপনি যেভাবে 


ইসলাম এবং মুসলমানদের লক্ষ্য 


নির্যাতিত এবং জাতিভেদ প্রথায় যারা 
ক্ষতিগ্রস্ত ছিল তারা ব্যাপকভাবে 


করেই হিন্দু ধর্মের সংস্কারের 
প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন । 


বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। আর বৌদ্ধ 
ধর্মটাই ব্রাহ্মণ্য থেকে বিদ্রোহ করে 
আত্মপ্রকাশ করেছিল; ব্রাহ্মণ্য ধর্মের 
যারা অভিজাত শ্রেণী ছিল তাদের সাথে 
লড়াই করে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত 


তো এখানে পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে 
আপনি যে-কথা বললেন সেন 
রাজাদের সময় নানা রকম পার্বণ বা 
প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা ঠিক; 
সেনরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন এবং 


হয়েছিল, বিকশিত হয়েছিল এবং টিকে 
ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ভারত বর্ষে 


বলছেন, সেটার ক্ষেত্রে এতিহাসিক 
দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে আমাদের 
সংস্কৃতির বিকাশ দেখা খুব দরকার 
তাতে এঁতিহাসিকভাবে প্রথমে আমরা 
পাই পালদের ও বৌদ্ধদের কথা 

ংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন 
চর্যাপদকে আমরা পাই; আর এটি 
বৌদ্ধদের সৃষ্টি । এক্ষেত্রে বাঙ্গালী 


জাতিভেদ প্রথা থেকে শুরু করে 


বৌদ্ধদের ইতিহাস আমাদের বোঝা 


পরবর্তীকালে যে হিন্দু ধর্ম রূপ লাভ 


দরকার । তারপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কিভাবে 


বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা টিকতে পারেনি 


করেছে তার অনেক কিছুই সেনদের 


আবার ত্রাহ্মণ্যবাদীরা কতৃত্ প্রতিষ্ঠা 


সুদৃঢ় রূপ লাভ করল আমাদের 


আমলে প্রবর্তিত হয় । যদিও বাংলার 


করেছে। ংলাদেশের ক্ষেত্রে যে 


এপ্রিল'১৫ 


বিভিন্ন স্থানে সেন রাজরা খুব বেশি 


সভ্যতার বিকাশে তার এতিহাসিক 
ভূমিকা কি, এখানে মুসলিম রাজত্ব 


___10 আত্তান্তহীদ ২০ 


সা।ক্ষা।ৎ।কা।র 


প্রতিষ্ঠা এবং তার প্রভাব কি হয়েছে 
এবং সর্বোপরি ইসলামের বিস্তার এবং 


তার মধ্যে দিয়ে কিভাবে সংস্কৃতি 
বদলে গেছে, মুসলমান সমাজ 
নতুনভাবে গড়ে ওঠেছে হিন্দু সমাজও 
তো আগের মতো থাকেনি; বৌদ্ধরা 
ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে__এই 
পরিবর্তনগুলো কিভাবে হয়েছে__ 
আমাদের সংস্কৃতিকে বোঝার জন্যে 
এটা খুব দরকার । তারপর ইংরেজ 
শাসন এবং সে সময়ে ইউরোপীয় জ্ঞান 
বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সাথে 
আমাদের পূর্ব পুরুষেরা কিভাবে 
পরিচিত হয়েছে এবং তার ফলে কি 
হিন্দু সমাজ বা মুসলিম সমাজের 
জীবন যাপন, দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তাভাবনা, 
ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে এ 
ব্যাপারগুলো পহেলা বৈশাখের মাধ্যমে 
আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত । 
আর সেগুলো করা হলে আমাদের চিন্ত 
ভাবনা আমাদের যে সামাজিক বিরোধ 
বা সামাজিক বিভেদ ও অনৈক্য 
এগুলোর অনেক কিছু কেটে যেত । 


রেডিও তেহরান: আচ্ছা অনেকে মনে 
করেন মুসলমানরা তাদের নববর্ষ 
উদ্যাপন করবে তাদের ধর্মীয় 
মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং দেশীয় 
সংস্কৃতির ভিত্তিতে । এই মত সম্পর্কে 
আপনি কি মনে করেন? 


আবুল কাশেম ফজলুল হক: হ্যাঁ 
এটাই তো ঠিক । আর এটা স্বাভাবিক 
যে ধর্মের ভিন্নতার জন্য সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও ভিন্নতা দেখা যায়। বাঙ্গালী 
হিন্দুদের সংস্কার, বিশ্বাস, জীবনযাত্রা 
ও ধর্মের সাথে বাঙ্গালী মুসলমানদের 
ক্ষেত্রে এগুলোর বেশ কিছু পার্থক্য 
সুস্পষ্ট । আর এটা খুবই স্বাভাবিক যে 
মুসলমানদের অনুষ্ঠান পালনে কিছুটা 
ভিন্নতা থাকবে এবং সেটাই 
স্বাভাবিক । আর এই ভিন্নতা জোর 
করে মুছে মেলার চিন্তা একটা মস্তবড় 
ভুল। আবারও বলছি এই ভিন্নতা 
থাকবেই এবং এসব ভিন্নতা নিয়ে 
এগুতে এগ্ততে যখন জ্ঞান বিজ্ঞানের 


এপ্রিল'১৫ 


বিস্তারের সাথে সাথে নতুন নতুন চিন্তা ও পার্থক্য থাকবে । কিন্তু সেই 
বা বিষয় সামনে আসবে, প্রকৃতিরও পার্থক্যের রূপ এখনকার চেয়ে ভিন্ন 
পরিবর্তন হবে তখন ভবিষ্যতে হবে। 


অন্যরকম হবে । তবে তখনও ব্যবধান 


আ।ল।-।জা।মি|য়া।র। |রা।ত।-॥দি।ন 
হিফযুল কুরআন ও হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা” সম্পন্ন 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার দারুল হাদিস ও কেন্দ্রীয় জামে 
মসজিদ মিলনায়তনে বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 
হিফজুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস প্রতিযোগিতা ১৮, ১৯, ২০ মার্চ ২০১৫ 
বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার অনুষ্ঠিত হয়েছে । সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 
আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী (দা. বা.)-এর সার্বিক তত্বীবধানে 
উঃ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাফিযে কুরআনরা 
ংশগ্রহণ করেন । প্রতিযোগিতার সমাপ্তিলগ্নে বিজয়ীদের হাতে আকর্ষণীয় 
পার ও সনদ প্রদান করেন জামিয়ার প্রধান পরিচালক আল্লামা মুফতী 
আবদুল হালীম বুখারী (দো. বা.)। এ বছর হিফযুল কুরআন ও হিফযুল 
হাদীস উভয় প্রতিযোগিতায় মোট ব্যায় হয় আট লক্ষ এগার হাজার টাকা । 


সম্পন্ন ফলাফল প্রকাশিত 


৭ মার্চ'১৫ শনিবার হতে জামিয়ার ইবতেদায়ী শ্রেণী থেকে দাওরায়ে হাদীস 
ও সকল তাখাস্সুসাত ডেচ্চতর বিভাগসমূহ) এর দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা 


একযোগে আরম্ত হয়ে ১২ মার্চ বৃহস্পতিবার সমাপ্ত হয় । প্রকাশিত ফলাফলে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্থাসের সৃষ্টি হয়েছে। লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে 
আগামীতে আরও ভালো ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য শিক্ষা 
বিভাগীয় প্রধান আল্লামা মুফতি শামসুদ্দীন জিয়া (দা. বা.) শিক্ষার্থীদের প্রতি 
বিশেষভাবে আহ্বান জানান । 


পটিয়া রেল স্টেশন চত্বর 
ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার ফারেগীনদের সম্মিলিত উদ্যোগে, 
ইসলামী সম্মেলন বাস্তবায়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ২৬ ও ২৭ মার্চ'১৫ 
(বৃহস্পতি ও জুমাবার) পটিয়া রেল স্টেশন চত্বরে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়েছে । সম্মেলনে প্রধান মেহমান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করেন জামিয়া 
প্রধান আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) । এতে মাওলানা 
ফরিদ উদ্দীন আল-মুবারক (ফেনী), মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী 
(ঢাকা) ও মাওলানা শাহ আনোয়ার হোসাইন (নওগা) প্রমুখ আলোচনা পেশ 


করেন। 
তথ/সূর : রিদওয়ানুল হক শামশী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


____ লু) আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ: উৎপত্তি-লক্ষ্য-পরিণতি 


হাফেয মাওলানা এরশাদুর রহমান 


প্রাক-কথা 


উৎপত্তি । আমাদের দেশে এর অর্থ 


ইলমে ওহী একটি অসাধারণ জ্ঞান । 
আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ (সা.)-এর 


করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা" ৷ যার 


খিস্টানধর্মের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন 
শুরু হয়। কালক্রমে এটা একটা 


সরল অর্থ ধর্মহীনতা। বাংলা 


মধ্যে ওহীর দ্বারা এমন অসাধারণ ও 
ঘটিয়েছিলেন, যার আলোকে তিনি 


আাকাডেমির 1708119]) 10 6176911 


আদর্শিক ভিত্তি গ্রহণ করে এবং রূপ 
নেয় সকল ধর্মবিরোধী আন্দোলনে | 


[0100017815তে এর অর্থ করা 
হয়েছে, নীতি ও শিক্ষাধর্মের প্রভাব 


তার আগমনকাল থেকে কিয়ামত 


পর্যস্ত আসন্ন সকল ফিতনা সম্পর্কে 


উম্মতকে অবহিত ও সতর্ক করেছেন । 


হতে মুক্ত রাখার মতবাদ ২ 0৯01 
[)1011011915-তে এর সংজ্ঞায় বলা 
হয়, “ র বা ধর্মনিরপেক্ষ 
মতবাদ এমন একটি মতবাদ, যা 


দিক নির্দেশনা দিয়েছেন । যেন উম্মতে মতবাদের মূল প্রবক্তা ছিলেন বিটেনের 
মুহাম্মদী সেসব জর্জ জেকব 
সসন ও অতি বেক চরে. এন 
নিজেকে রক্ষা করতে (১৮১৭-১৯০৪ 
পারে । চলমান বিশ্বে 580019115111199 11091019809 11 19121) খ্রি)। তিনি প্রথম 
সেকুলারিজম নামে যে জীবনে ধর্মীয় 
নাস্তিকতা ও পরিবেশে লালিত 
ধর্মদ্ৰোহিতার আন্দোলন হলেও চার্চের প্রতি 
পরিলক্ষিত হচ্ছে এ বিমুখ হয়ে ১৮৪১ 
সম্্পকে নবী (সা.)-এর সালে 
হুশিয়ারি রয়েছে । তিনি পুরোপুরিভাবে ধর্ম 
বলেন, এক সময় ও খোদার ওপর 
উম্মতের সামনে এমন বিশ্বাসত্যাগ 
এক কঠিন মুহুর্ত করেন। ১৮৬৪ 
আসবে যখন সালে হোলিয়ক 
অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায় তার সহযোগীদের 
নরকের সামনে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন 
্ তি ্ 4 
করবে এব ৮৪88 ডিল 


করতে থাকবে । যারা তাদের আহ্বানে 

সাড়া দেবে তারা জাহান্নামের অতল 

গহবরে নিক্ষেপিত হবে ।” 

এ হাদীস দ্বারা রাসূল (সা.) 

নিন কত বড় ফিতনা থেকে 
করেছেন । যাতে 


রনির সংখ্যাধিক্যের প্রতি 


ইঙ্গিত পাওয়া যায় ।১ 


(9৪০ঘ127া9) কী? 

শব্দ 99০01017॥ থেকেই 
9০9০0181157 ইংরেজি শব্দের 
এপ্রিল'১৫ 


ব্যবস্থা, যেখানে থাকবে না কোন 
ধরণের আল্লাহ ও পরকালভিত্তিক চিন্তা 
বা বিশ্বাস 

[00101019019 বা বিশ্বকোষে বলা 
হয়েছে, “এটি এমন একটি রাজনৈতিক 


ও সামাজিক যা সকল 
ধর্মবিশ্বীসকে অস্বীকার করে 1 


উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ 


মূলত ধর্মনিরপেক্ষতা একটি প্রাচীন 
মতবাদ । খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে 
শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি 
এসে এটি একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ 
মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে | এ 


“সেকুলারিজম' পরিভাষাটির প্রয়োগ 
শুরু হয় । এই শব্দটি এ জন্য প্রয়োগ 
করা হয় যাতে লোকেরা এটিকে 
নাস্তিক্যবাদী আন্দোলন মনে না করে। 
কেননা যারা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দিচ্ছিলেন তারা সবাই নাস্তিক ছিলেন । 
হোলিয়কের সহযোগী ব্রেজলফের 


সেকুলারিজম নামের নাস্তিক্যবাদী 


আন্দোলনকে সফল করতে হলে 


ধর্মহীনতা খ্রিস্টান ধর্মের অন্তর্নিহিত 
দুর্বলতার ফসল মাত্র | এটা একটা 


অবশ্যই নাস্তিকতার ধারণাও প্রচার 
করতে হবে। অবশ্য হোলিয়ক 


ধর্মবিরোধী আন্দোলন । প্রথমত 


নাস্তিক্যবাদ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা 


__ আত্তান্তহীদ ২২ 


স।ম।কা।লী।ন 


করেন । যখন তিনি 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আন্দোলন শুরু 
করেন, তখন তিনি চাচ্ছিলেন এমন 
সব লোকদের আন্দোলনে শরীক 
করতে, যারা চার্চের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ 
অথচ নাস্তিক নয়। তিনি বেঁচে 
থাকাকালে এ মতবাদ সরাসরি 
নাস্তিক্যবাদী আন্দোলনরূপে প্রসার 
ভ করেনি । কিন্তু উনিশ শতকের 
ততরের দশকের বিভিন্ন দার্শনিকের 

, সমাজতান্ত্রিক 
ইত্যাদি ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা 
ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে । ১৯২৪ 
সালের ৩ মার্চ ইসলামি খিলাফতের 
ড় পতন ঘটলে পশ্চিম 
উপনিবেশিক শাসনের বিস্তার ও 
অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের কারণে মুসলিম 
বিশ্বে সেকুলার ভাবধারার প্রসার 
ঘটে |? 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 
সেকুলার নেতৃবর্গ 


-| 


-% 


সেকুলারিজমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
মানুষকে নীতি-নৈতিকতা ও ধর্মীয় 


আদর্শবিমুখ অপবিত্র বা অপদার্থ করাই 
এর প্রধান লক্ষ্য । আর উদ্দেশ্য হচ্ছে 
মানুষকে ধর্মহীন অজ্ঞ ও মূর্খ রেখে 
অপদার্থ বানিয়ে শাসনের নামে শোষণ 
করা । অর্থাৎ যেখানে বা যে দেশে 
সেকুলারিজম প্রতিষ্ঠা করা হয় সেখানে 
বা সে দেশে কোন নীতি-নৈতিকতা, 
ধর্মীয় শিক্ষা, আদর্শ আর পবিত্রতা 
বলতে কোন কিছুরই অস্থিত্ব বা প্রভাব 


এবং পরকালে যার কাছে ইহজগত 
সম্পর্কে জবাবদিহিতা করতে হবে | এ 
প্রসঙ্গে কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে, 


৮৫ 
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৪১১৩০০৬/৩৪ 
নিশ্চয় আন্লাহ আসমানসমৃহ ও 
জমিনের গায়েবি (অদৃশ্য) বিষয়ে 
অবগত | অন্তরসমূহে যা রয়েছে সে 


বিষয়েও তিনি সবিশেষ অবগত 
আছেন ।”১৯ 
নৈতিক _ চরিত্রবর্জিত মানুষকে 


থাকে না। আর সমাজের লোকেরা 
কাণ্জ্ঞানহীন অপদার্থ হয়ে পড়ে ।৯ 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পরিণাম 

এ মতবাদ ধর্মকে মানুষের ব্যক্তি 
জীবনে সীমাবদ্ধ করার নামে 
মানবজীবনকে ধর্ম ও মহান আল্লাহর 
প্রভাবমুক্ত করার দিকে পরিচালিত 
করে । এটা কোন আদর্শ নয়, বরং 
এটা চরম আদর্শহীনতা | এর পরিণাম- 
পরিণতি শোভনীয় নয়। নিয়ে তার 


সেকুলারিজমের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তৃতির 
পেছনে যেসব ভ্রান্ত ও পথহারা ব্যক্তি 
নেতৃত্ব দিয়েছে, অসম্ভব ভূমিকা পালন 
করে এটাকে এগিয়ে নিয়েছে, তাদের 
উল্লেখযোগ্য. কয়েকজন হলেন 
পাশ্চাত্যের ডারউইন, ক্রয়েড, 
ডারকাইম, জ্ঞানপুল সারতার, এ্যাডম 
স্মিথ, ও কাল মার্কস প্রমুখ । প্রাচ্য 


মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক (১৮৮১- 
১৯৩৮ খি.)-এর নেতৃত্বে সেকুলার 
তুর্কি রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়ে মুসলিম 


কিছু নমুনা পেশ করা হয়: 

১. আদর্শিক পরিণাম: মানুষ এক 
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীব । অন্য সব জীবের 
ন্যায় আপনাআপনিতেই তার পরিপূর্ণ 
বিকাশ সম্ভব নয়। তাই এর জন্য 
আদর্শের সন্ধানের কোন বিকল্প নেই। 
তখন মানুষ ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক, 
সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক 


মানবদেহী পশুই বলা যায় | বরং বুদ্ধি- 
শক্তির অধিকারী মানুষ চরিত্রহীন হলে 
পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট | পবিত্র কালামে 
পাকে বর্ণিত হয়েছে, 
রে 
2৩96 এ04৩0240985ঞ 
9৩১৯-৭০-৩৫ 
“অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের 
জন্য বহু জিন ও মানুষকে ৷ তাদের 
রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না। 
তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা 
দেখে না। তাদের রয়েছে কান তা 
দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ 
জানোয়ারের মতো, বরং তারা অধিক 


অনুভব করে ৷ আর তার পক্ষে যেহেতু 
পূর্ণাঙ্গ জীবনের সাথে সামঞ্জস্যশীল 
আদর্শ সৃষ্টি সম্ভব নয়। ফলে সে 


পথভ্রষ্ট । তারাই হচ্ছে গাফেল 
(বেখবর) 1৯২ 
সুতরাং বোঝা গেল, এ মতবাদ 


মানবদেহের সুপ্ত পশুত্বকে লাগামহীন 
করে তোলে । ফলে নৈতিকতার বন্ধন 


মানুষের সৃষ্ট নানান আদর্শ গ্রহণ করতে 
বাধ্য হয় যা অসামঞ্জস্যশীল । ফলে 
জীবনে দেখা দেয় আদর্শিক সংঘাত ও 
অসামঞ্জস্য যা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের 
সর্বপ্রধান বিষময় পরিণাম | 


ছিন হয়ে যায় । 


৩. মূল্যমানের পরিণাম: মুল্যবোধই 
মানুষের জীবনকে সত্য ও কৃষ্টিসম্মত 
করে তোলে । সভ্য-অসভ্য, ভালো- 
খারাপ, সঠিক-ভুল, উত্তম-অনুত্তম 


২. নৈতিক পরিণাম: মানুষ নৈতিক 
জীব। নৈতিকতাবোধই মানুষকে 


শুরু হয় । আর পরবর্তী দশকগুলোতে 


অন্যসব জীব থেকে উন্নত মর্যাদার 


মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যক্ষ বা 


অধিকারী করেছে । এ নৈতিকতা সৃষ্টির 


পরোক্ষভাবে সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত 
হয়। 


এপ্রিল'১৫ 


জন্য এক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস থাকা 
অপরিহার্ষ । যিনি মানুষের অন্তর্যামী 


ইত্যাদি সম্পর্কে নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছা 
মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । কারণ সে 
প্রত্যেক বস্তু ও কার্ষের আদি-অন্ত 
সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। তদুপরি মানুষ 
স্বার্থের মোহে পড়ে জ্ঞাত বিষয়ও 
নিরূপণ করতে পারে না। একমাত্র 
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মানবতার স্রষ্টার পক্ষেই সবকিছুর 


আলিম ও ফিকাহবিশারদগণ 


চিরন্তন মুল্যমান (ভাল-মন্দ) নির্ধারণ 


“আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল 
করেছেন আর সুদকে হারাম 
করেছেন ৮১৫ 


করা সম্ভব। কারণ তিনি সর্ববিষয়ে 
জ্ঞাত ৷ ইরশাদ হয়েছে, 


458 11৫0. ৮5৫. ৪৫৮৮ 


(28558551942 
১৫ 
নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও 
জমিনের গায়েব সম্পর্কে অবগত । 
তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক 
দ্রষ্টা চি 
কিন্তু মানবরচিত মতবাদসমূহ আল্লাহ 
তাআলার এ মহান দায়িত্বকে মানুষের 


ধর্মনিরপেক্ষতাসহ মানবরচিত সকল 
মতবাদের ফলে সর্বক্ষেত্রে সুদভিত্তিক 
ব্যবসা বিরাজমান । এ থেকে মুক্তির 
কোন পথও নেই । এ পন্থায় ব্যবসা- 
বাণিজ্য লাভজনক নয় । যদিও কিছু 
লোক তাতে উন্নতি লাভ করছে। 
কারণ সুদের পরিণতি অনিবার্ধ ধ্বংস । 
এটা নাস্তিকবাদী মতবাদেরই ফসল । 
আন্নাহর ঘোষণা: 
উ৬১৩৪।১/৯। 40৬ 


হাতে ন্যস্ত করে | ফলে মানবজীবনে 
দেখা দেয় চরম নৈরাজ্য । আর প্রশস্ত 
হয় তাদের ধ্বংসের পথ | 


৪. ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের পরিণাম: 
শাসন-শক্তি এমন এক হাতিয়ার যা 
দ্বারা জাতি শান্তিপূর্ণ জীবনের সুযোগও 
পায় । আবার চরম নির্ধাতিতও হয় । 
কারণ আইন রচনা, সম্পদবন্টন, 
শিক্ষাব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ 
করে একমাত্র শীসকগণ । এমতাবস্থায় 
শাসক সম্প্রদায় যদি আল্লাহর দাসত্ত 
ও ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়, তার 
নিকট জবাবদিহিতার অনুভূতি না 
থাকে এবং পরকালের শাস্তির প্রতি 
বিশ্বাসী না হয়, তাহলে স্বার্থপরতা ও 
স্বেচ্ছাচারিতার কবলে পড়ে 
শোষণনীতি অবলম্বন করবে । আল্লাহ 
পাক বলেন, 


২৮৪1 £ ০৯৫০১।৫ 
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“আল্লাহ জালিম ও শোষকদের 
ভালোবাসেন না ”৯৪ 

সুতরাং এটা মানবরচিত (গণতন্ত্র, 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি) কুফরি 
মতবাদের অনিবার্ষ পরিণতি । 


৫. অর্থনৈতিক পরিণাম: আল্লাহ 
তাআলা ইরশাদ করেন, 


পপ ৮০৮1. ৫৮89 
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এপ্রিল'১৫ 


'আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং 
সদকাকে অর্থাৎ ব্যবসাকে লাভজনক 
করে দেন ।”১৬ 
অনুসরণ করে মানুষ ব্যক্তিজীবনে কিছু 
ধর্মীয় অনুশাসন মানলেও জীবনের 
অন্যসব স্তর তথা পারিবারিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা মেনে চলে 
না। তখন মানবজীবনে দেখা দেয় 
চরম লাঞ্চনা ও বঞ্চনা । আল্লাহ 
তাআলা বলেন, 
চ্। উ ৬১৮ ৩) 4৫5 ৩১ ৩ ৩০ ঠা 
৬1420৩60987 2 তর 
“তোমরা কি কিতাবের কিছু অং. 
মানবে আর কিছু অংশ মানবে না। 
সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এমন 
করে তাদের জীবনে রয়েছে চরম 
লাঞ্চনা আর পরকালে তাদেরকে কঠিন 
আযাবে নিক্ষেপ করা হবে 1১৭ 
এ বঞ্চনা ও ব্যর্থতার এক পর্যায়ে 
আল্লাহর ওপর থাকা বিশ্বাসকেও 
অস্বীকার করে চূড়ান্ত কুফরির অতল 
গহ্বরে নিমজ্জিত হয় | এই নাস্তিকতা 


ধর্মনিরপেক্ষতারই চরম বিষময় 
পরিণাম | 


সেকুলারিজম 


সেকুলারিজমকে একটি স্বতন্ত্র মতবাদ 
সাব্যস্ত করেছেন । সেটা স্পষ্ট কুফরি । 
এটা প্রত্যাখান করা প্রত্যেক মুসলিমের 
জন্য একান্ত আবশ্যক । সেকুলারপন্থি 
যেসব মুসলমান ইসলামি শিক্ষা- 


পবিত্র কুরআন মজীদ তাই প্রমাণ 
করে । আল্লাহ তাআলা বলেন, 
8252১14054516 

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট 
মনোনীত দীন মেতবাদ) হল একমাত্র 
ইসলাম 1১ 
আমরা যারা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস 
স্থাপন করেছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.)- 
কে রাসূল তথা জীবনাদর্শ হিসেবে 
মেনে নিয়েছি আমরা মুসলমান । 
আমাদের জীবনবিধান আল-কুরআন । 
ইসলাম আমাদের জীবনব্যবস্থা । 
অতএব আল্লাহ তাআলার মনোনীত 
দীন বা মতবাদ তথা জীবনব্যবস্থা 
ছাড়া অন্য কোন অন্ত্র-মন্ত্রের আংশিক 
বা পুরোপুরি মানা যাবে না। আর 
জীবনব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র 
ইসলামই দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি 
ও মুক্তির শাশ্বত পথ। এছাড়া 
অন্যসবই ধোকা । মায়া-মরীচিকা । 
মানবরচিত মতবাদের চরম ব্যর্থতা 
হলো, এগুলো পৃথিবীতে সত্যিকার 
অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি । 


একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর 
বর্তমান সময়ে ধর্মীয় জ্ঞানশূন্য বা 
তাগুদের ধ্বজাধারী কিছু মুসলমান 
আছে যারা বলে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, 
জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের 
অনেক বিধি-বিধান ও চিন্তাধারা 
ইসলামের সাথে মিল রয়েছে । আর 
কিছু বিষয় ইসলামের সাথে 
তঘর্ষিক । যেমন- গণতন্ত্র এমন 
একটি মতবাদ যা রাজতন্ত্র, 
পরিবারতন্ত্র, স্বেরতন্ত্র, একচেটিয়া 


4:00 আত্তান্তহীদ ২৪ 
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রাষ্ট্রীয়ররণ বা একচেটিয়া ব্যক্তি- 


অধিকার নিশ্চিত করতে | অথচ এরাই 


স্বাধীনতাকে প্রশ্রয় দেয় না। সমাজতন্ত্র 


গণতন্ত্রের মানস এবং শান্তিকামী 


সাম্যবাদ!) তথা সকলের অধিকার 
নিশ্চিত করতে চায় । 


নেতা-নেত্রী বনে যায় 
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথাই ধরুন 


ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সকল ধর্মের প্রতি 


আমাদের প্রতিবেশী দেশ, ভারতকে 


শ্রদ্ধা জানায় ইত্যাদি ইত্যাদি । আর 
এগুলো ইসলামের সাথে মিলে যায়। 
তাই এসব মতবাদসমূহ সম্পূর্ণ 


সেকুলার রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে মনে 
করা হয়। অথচ সে দেশের উগ্রবাদী 
ও সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মুসলমানের 


ইসলামবিরোধী হবে কেন? কিছু 


ওপর যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে তা 


অবুঝ, জ্ঞানপাপী, নামধারী মুসলমান 


সবার জানা | সমাজতন্ত্রের কথা আর 


ও তাদের সহযোগী মুনাফিক আরেকটু 


কি বলব । তা কায়েমের ৭০ বছর পর 


এগিয়ে এসব মতবাদের সাথে ইসলামি 


অন্য কোন শক্তির আক্রমণে নয়, নিজ 


শব্দ লাগিয়ে এগুলোকে জায়েয করতে 
চায় | তারা ইসলামি গণতন্ত্র, ইসলামি 


পিতৃভূমিতেই আত্মহত্যা করতে বাধ্য 
হয়েছে । এর বস্তাপচা লাশ চীনসহ 


সমাজতন্ত্র, ইসলামি জাতীয়তাবাদ 


সত্ত্বেও? রাসুল (সা.) বললেন, নামায 
আদায়, রোযা পালন, এমনকি সে 
নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করা 
সত্বেও ২১ 


উত্তরণের পথ ও পাথেয় 

১. ঈমান মজবুত করা: নাস্তিক্যবাদী 
এ মতবাদকে উৎখাত করে আবারো 
আত্মমর্যাদা ও হারানো এঁতিহ্য ফিরে 
পেতে হলে সর্বপ্রথম আমাদের ঈমান 
মজবুত করতে হবে । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

এ ৩) 055 প্রতাও সি 5 8 53 


০2০1 
৬৮৪৯০ 


কিছু রাষ্ট্র এখনও বয়ে চলছে । আর 


“তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং ব্যথিত 


ইত্যাদি নামে এসব মতবাদের 
গ্রহণযোগ্যতা আদায়ের চেষ্টা করে । 
তাদের এসব প্রলাপ কুরআন, হাদীস, 
যুক্তি-তর্ক বা বাস্তবতার নিরিখে টিকে 
না। কারণ-_ 

প্রথমত: যুক্তির খাতিরে বলা যায়, যদি 


সাংঘর্ষিক চিন্তাধারাগুলো বাদ দেওয়াই 
হয়, তাহলে তো সেগুলো আর 
মানবরচিত মতবাদই থাকে না । তখন 
তা ইসলামি জীবনব্যবস্থাই হয়ে যায় । 


দ্বিতীয়ত: বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতির 
বাস্তবতায় দেখা যায় এসব মানবরচিত 
মতবাদের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই । 
ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে আর 
জনগণকে শোষণ করতে যেখানে 
যেভাবে প্রয়োজন সেখানে সেভাবে 
এগুলোর সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা প্রদান করে 
সাধারণ মানুষকে ধোকা দিচ্ছে । তাই 
আমরা দেখতে পাই, গণতন্ত্রের 
অবিসংবাদিত(!) নেত্রী ও শান্তিতে 
নোবেল জয়ী বার্মার অং সান সু চির 
দেশে নিরীহ মুসলমানের ওপর নির্মম 
ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েও কোন 
অন্যায় করেনি সেখানকার বৌদ্ধরা । 


জাতীয়বাদ, সে তো আরবের এক্যের 
ভিত্তিকেই ভেঙ্গে দিল । 


হয়ো না, যদি মুমিন হও, বিজয় 
তোমাদের পদচুম্ধন করবেই 1২ 


তৃতীয়ত: ইসলামি শরীয়া তথা 


অতএব মন-্প্রাণ দিয়ে ইসলামকে 


কুরআন-হাদীসের আলোকে এর জবাব 
ভুরি ভুরি | ক্ষুদ্র এ বইয়ের কলেবর 
বৃদ্ধি না করে শুধু দুটি দলিলই 
উপস্থাপন করা হলো । 
(ক) আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 
৩৫৯18: 
“যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন 
দীন-জীবনব্যবস্থা তালাশ করে, তবে 
তার কাছ থেকে তা (উদ্ভাবিত সে 
জীবনব্যবস্থা) গ্রহণ করা হবে না। সে 
হবে পরকালে চরম ব্যর্থ ২ 
(খ) আল্লাহর রাসুল (সা.) ইরশাদ 


করেন 


গ 


১৪০ 2১৩) ০৯০৩ ও 
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-0৮০ 
“যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের দিকে 


মেনে নিতে হবে । জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
এর বাস্তবায়ন করতে হবে । প্রয়োজনে 
আপন জান-মাল সবকিছু উৎসর্গ 
করতে হবে | এটাই হল প্রকৃত ঈমান । 
আর তা বাস্তবায়নকারী মুমিন ।২৩ 
২. কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ করা: 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও 
রাসূল (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ 
করতে হবে। সেটাই আমাদের 
একমাত্র আদর্শ । কথা-বার্তা, কাজ- 
কর্ম ও লেনদেন সবকিছু কুরআন- 
সুন্নাহর নির্দেশিত পথে হতে হবে । 
আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(6৩৪০ ০৮3 প্র 
উড 4065 ৯১2205812 
“নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে 


(তার জীবনে) রয়েছে উত্তম 
আদর্শ 1১5 
নবী করীম (সা.) বলেন, 


০38৬ ৩০ 


৮ ৫৫54 512 
(এটি এপিও এ।| ভ্ 2 


আর এসব সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর 


আহ্বান জানায়, সে জাহান্নামী । 


ব্যাপারে মুখ খুলতে পারে নি শান্তির 


সাহাবায়ে কিরাম (োযি.) জিজ্ঞেস 


প্রতীক! সু চি। পারে নি সে দেশের 


করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (সা.)! 


“তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে 
যাচ্ছি। যদি তা আকড়ে ধরতে পারো 
তাহলে কখনো পথহারা হবে না।তা 


মুসলমানের বসবাসের গণতান্ত্রিক(1) 
এপ্রিল”১৫ 


নামায আদায় এবং রোযা পালন করা 


হল কুরআন ও সুন্নাহ 


4:77: আত্তান্তহীদ ২৫ 
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৩. আল্লাহর ভয়: আল্লাহভীতিকে 
আমাদের চিরসঙ্গী বানিয়ে নিতে হবে । 
ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাতকে স্বীয় 
জীবনে রূপান্তরিত করতে হবে 
অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে । কেননা এ 
জীবন দান করা হয়েছে কর্মফলের 
পরীক্ষা নেয়ার জন্য । এর যথাযথ 
পরিণাম ভোগ করতে হবে । আল্লাহর 
ভয়ই একজন মানুষকে ভাল পথে নিয়ে 
যায় । আল্লাহ তাআলা বলেন, 


০ ঁ রগ 2 ৫ পপ পগপ্ব। পা্৫ 
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উ০ 

'যিনি জীবন ও মরণ সৃষ্টি করেন 
তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য, 


তোমাদের মধ্যে কারা উত্তম কাজ 
করে ২৬ 

৪. জ্ঞানার্জন: সুশিক্ষাই জাতির 
মেরুদণ্ড ও উন্নয়নের পথ। তাই 


ইসলামি শিক্ষার ব্যাপকায়ন করতে 
হবে । নিজেদের শিক্ষিত হতে হবে । 
এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, 
মানব জাতির প্রকৃত উন্নয়ন, অগ্রগতি 
ও সার্বিক কল্যাণ কেবল এ পথেই 
সম্ভব ।১' আল্লাহর নবী (সা.) বলেন, 
14895 ডাঃ শি ১22 
“তোমাদের মধ্যে যারা নিজে কুরআন 


শিখে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয় 
তারাই উত্তম ।”২৮ 


৫. দু'আর প্রতি যত্বুশীল হওয়া: 
আমাদেরকে দুআর প্রতি যত্বশীল হতে 
হবে । নিজের জন্য, দেশের জন্য ও 
সমস্ত জাতির জন্য দুআ করতে হবে 
আল্লাহর তাআলার দরবারে । আল্লাহ 
বলেন, 
১৫৫০৫ 62৯৫ ওঃ 

“আর তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা 
আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে 
সাড়া দেব [১২৯ 

৬. প্রচ্টো অব্যাহত রাখা: সব রকম 
অলসতা ও অমনোযোগিতা ঝেড়ে 
ফেলে জেগে ওঠতে হবে । শত্রু পক্ষের 
প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও কুটচালসহ সকল 
ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকতে 


এপ্রিল'১৫ 


হবে | আর তা প্রতিহত করার জন্য 
প্রাণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে । 
সফলতা অবশ্যই আসবে ইনশা- 
আল্লাহ । এটাই আল্লাহর ঘোষণা: 


22৫৫. গরর্ল 


৮৫৮) পর্প, 
এস ৩১4৩০ ০৪৪৬্৫ ৯৩৫ ৫55 


চু 5591৫ 


641৬ 
যারা আমার পথে জহাদ 
করে-সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালায়, 


তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে 
পরিচালিত করব । নিশ্চয় আল্লাহ 
তাআলা সৎকর্মশীলদের সাথেই 
আছেন 1১ 


তিনি আরও বলেন, 
চে €১15% 5521৩ 22৫52 অর 22 খাপ 
পভ ৩) 656০ এত? 2 ১5 ভিক্ 2 


৪০১%%৫ 
“তোমরা দুর্বল হয়ো না, ব্যথিত হয়ো 
না, যদি তোমরা মুমিন হও বিজয়ী 
হবেই ।”5২ 
পরিশেষে 
উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় 
যে, এটা একটা মানব রচিত মতবাদ | 
ধর্মহীন করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ 
জীবনব্যবস্থার একটি রূপরেখা | এটার 
ফলে মানবজীবনে নেমে আসে হতাশা, 
ব্যর্থতা, অন্যায়-অনাচার, অনৈতিকতা 


ও আদর্শহীনতা ইত্যাদি । চূড়ান্ত 
পর্যায়ে তা কুফুরি ও নাস্তিকতার রূপ 
পরিগ্রহ করে। অন্যদিকে ইসলাম 
আল্লাহ তাআলার নিকট একমাত্র 
গ্রহণযোগ্য জীবনব্যবস্থা। একটি 
পরিপূর্ণ. জীবনব্যবস্থা। এটাই 
মানবতার শান্তি ও মুক্তির একমাত্র 


ঠিকানা ও সনদ । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

2০৮6415 
“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার নিকট 
মনোনীত দীন (জীবনবিধান) হল 
একমাত্র ইসলাম ।”5 
আল্লাহ তাআলা আমাদের সহায় হোন 
ও সুমতি দান করুন । আমীন । 


» আবুল কালাম আনসারী, বিশ্বব্যাপী 
স্যেরুলারিজমের তাওব; পরিরাণ কোন 


পথে? মাসিক আত-তাওহীদ, চট্টগ্রাম, মে 


২০১২, পৃ ৮ 

২. গাজী মুহাম্মম শওকত আলী, 
সেকুলারিজমের উথান-পতন ও আজকের 
বাংলাদেশ 


৩ গাজী মুহাম্মদ শওকত আলী, এাওক্ত 

* গোলাম মোস্তফা, ইসলাম ও কমিউনিজম, 
পৃ. ২০৬ 

« কেএম আমির খসরু, সেকুলারিজম, মদীনা 
আযাকাডেমি, চট্টগ্রাম, পৃ. ৩৭ 

৬ কেএম আমির খসরু, প্রাওজ্ঞ পৃ. ৩৮ 

« কেন্দ্রীয় সম্মেলন স্মারক ২০১২, ইসলামী 
শীসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন, পৃ. ৯২-৯৩ 

* আবুল কালাম আনসারী, রাজ, পৃ. ৮-৯ 

৯ গোলাম মোস্তফা, এক, পৃ. ২১২ 

১ মাহনাম। দারছ্ল উলুম দেওবন্দ (উদর, 

দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত, পৃ. ২১-২২ 

* আল-কুরআন, ফাঁতির, ৩৫:৩৮ 

১২ আল-কুরআন, আাল-তআরাফ, ৭:১৭৯ 

* আল-কুরআন, আল-হজরাত, ৪৯:১৮ 

»* আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৪০ 

* আল-কুরআন, আল-বাকারা, ২:২৭৫ 


মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২৯, পৃ. ৩৩৬, হাদীস: ১৭৮০০ 

২ আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৩৯ 

২ আবুল কালাম আনসারী, এঁওক্ত 

২ আল-কুরআন, আল-আহবাব, ৩৩:২১ 

২৫ মালিক ইবনে আনাস, আল-মুওয়াভা, দার 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (১৪০৬ হি. - ১৯৮৫ খরি.), পৃ. 
৮৯৯, হাদীস: ৩ 

২৬ আল-কুরআন, আল-মুলক, ৬৭:২ 

২৭ আবুল কালাম আনসারী, এাঁওক্ত 

২৮ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৬, পৃ. ১৯২, 
হাদীস: ৫০২৭ 

2 আল-কুরআন, গাঁফির, ৪০:৬০ 

৩০ আবুল কালাম আনসারী, এাঁওক্ত 

২ আল-কুরআন, আল-আনকারৃত, ২৯:৬৯ 

৩২ আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:৩৯ 

৩ আল-কুরআন, আলে ইমরান, ৩:১৯ 


__্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ২৬ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


হই লেখালেখির নিয়ম-কানুন_৬ 


অনুবাদ-সম্পাদনা ও সমন্বয়: মুহাম্মাদ হাবীবুন্াহ 
ভূমিকা 


(পৃথিবীর বিস্তৃত বলয়জুড়ে যেসব মহান ব্যক্তিত্দেরকে সুধিসমাজের কাছে নতুন করে পরিচিত করবার দরকার নেই 
সেসবের অন্যতম হলেন হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদুল মিল্লত হযরত আশরাফ আলী রহ. । তীর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞান-গরিমার 
মতো তার রচনার আধিক্য, বৈশিষ্ট্য ও এহণযোগ্যতার কথাও সবর্জনবিদিত ॥ 

বড় বিস্ময় জাগে যে, ধ্মীয় ও সামাজিক বিষয়ের পাশাপাশি তিনি লেখালেখি বিষয়েও অত্যন্ত গুরুতৃরপূর্ণ কিছু দিকনিদের্শনা 
রেখে গিয়েছেন তার রচিত বই-পুস্তকে, ওয়াজ ও মালফুজাতে ॥ এসব নিদের্শনা ছড়ানো মুক্সের মতো বিকিরিত হয়ে আছে 
তার ৩২ খণ্ডে বিস্তৃত খুতবাত-সংকলন এবং ৩০ খণ্ডে বিস্তৃত মালফুজাত-সংকলনে । তাছাড়াও হযরতের বিভিন্ন রচনা 
থেকে জায়দ মোজাহের নদভী কর্তৃক সংকলিত (4১৫৮ -272) বইয়েও এ বিষয়ে বেশকিছু দিকনিদের্শনব 


পাওয়া গেছে । বিষয়ের গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা কয়জন বন্ধু মিলে মূল উর্দু থেকে সেসব সংক্ষিপ্ত ও খও 
নিয়মকাননুগুলো অনুবাদ করে ফেলি ॥ অনূদিত নিয়মকানুনসমূহের কয়েক টুকরো পাঠকদের কাছে পরিবেশন করা হলো । 


প্রতিটি অংশের শেষে অনুবাদকের নাম নিদের্শ করা হয়েছে । - সংকলক ও অনুবাদ-সমন্যয়ক) 


লেখা 

বর্তমানে জীবনীগ্রন্থসমূহে_ অহেতুক 
কিসসা-কাহিনী ব্যতীত কী আছে? 
অথচ দেখার বিষয় ছিল, এ বিষয়ে 
বুযুর্গদের গবেষণা ও বক্তব্য কী? 
কিংবা এ বিষয়ে তিনি কী শিক্ষা 
দিতেন? অধিকাংশ জীবনীকারদের 
নিয়ত ঠিক থাকে না। বরং তারা এ 
ধরনের কাহিনী জীবনীতে সন্নিবেশ 
করে নিজেদের সম্মান বাড়ানোর জন্য, 
মহান ব্যক্তির আপনজন, অথবা 
বইয়ের বিক্রি-কাটতি বাড়িয়ে টাকা 
উপার্জন করার জন্য 
এসব কারণে জীবনীগ্রন্থের প্রতি 
আমার তেমন আকর্ষণ নেই । আমি 
বলি, এসব জীবনীতে কীবা আছে? 
আসল জিনিস তো বুযুর্গের বিভিন্ন 
গুণের অনুসরণ করা । তবে রাসূল 
(সা.)-এর জীবনবৃত্তান্ত খুব জরুরি । 
কেননা তার জীবনী ও র 
ঘটনাবলি থেকে অনুসরণীয় বিধান 
সাব্যস্ত হয়। ফলে তা সংকলনের 
ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা 
হয়েছে । অন্যদিকে বুযুর্গদের জীবনী 
কিঞ্িৎই অনুসরণীয় ।+ 


এপ্রিল'১৫ 


হযরত থানভী (রহ.)-এর 
অসীয়ত ও নির্দেশ 

আমি তো বলেই দিয়েছি, আমার 
জীবনী যেন লেখা না হয়। আমি 
বিভিন্ন বিষয়ে যা লিখেছি, তাই আমার 
জীবনী | সেখানে আমার সেসব ভুলও 
লিখে দিয়েছি যা আমার কোনো ভক্ত 
লিখত না, তাতেই আমি খুসি 


দেখুন, হযরত মিয়াজী অর্থাৎ দাদা 
পীরের জীবনী কেউ লিখে নি 
মাওলানা ইয়াকুব (রহ.)-এর জীবনী 
কেউ লিখেনি । হযরত হাজী সাহেব 
(রহ.)-এর জীবনী কেউ লিখেনি 
তবে মাওলানা কাসেম সাহেব (রহ.)- 
এর জীবনী মাওলানা ইয়াকুব রেহ.) 
লিখেছেন । প্রথমত বর্ণনাকারী 
যথাযোগ্য ছিলেন, দ্বিতীয়ত বর্ণনাও 
সংক্ষিপ্ত ছিল। যা লিখেছেন, সব 
মজ্জা | যেহেতু ভালোবাসায় অধিকাহ্‌ 


সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি । 
অন্যথায় এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণই 
দায়মুক্ত ২ 


জীবনীর উপকার 

কতিপয় বন্ধু অধমের কিছু ঘটনা 
আশরাফুস সাওনিহ নামে এ উদ্দেশ্যে 
সংকলন করেছেন যে, পাঠকগণ 
বিশেষ করে অধমের সাথে সংশিষ্ট 
ব্ক্তিগণের জ্ঞানগত ও আমলগত 
উপকার সাধিত হয় এবং এ উপকার 
যেন দীর্ঘস্থায়ী হয় । 

যদিও আমার জীবন ও বাণী তেমন 
কোনো উপকারী বন্ত নয়; সেই সঙ্গে 
প্রথম থেকে সকল ধরনের ইলম ও 
আমলের ভাপগ্তার জাতির কাছে বিদ্যমান 
আছে । যা নতুন থেকে যথেষ্ট উপাদেয় 
তবুও ৩১:৬৩:৪৪ (আমি 
বান্দার ধারণা অনুযায়ী তার সাথে 
আচরণ করি 1) হাদীসের আলোকে 
আল্লাহর নীতি হলো যার ব্যাপারে 


অবাস্তব প্রশাংসা করা হয়, সেহেতু 
আমি জীবনী লেখা পছন্দ করি না। 
যদি কারো ব্যাকুল উৎসাহ হয়, এবং 
দীনদার ও অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞন 


যেমন ধারণা করা হয় এবং তার জীবন 
ও বাণী দ্বারা উপকারের ধারণা হয়, তা 
দ্বারা উপকার অর্জন করা সহজ হয়ে 
যায় । তাই অধম এ ব্যাপারে বাধা দিই 


অনুমতি দেন, তখন বর্ণনায় অতীব 


নি। অথচ এ কাজ আমার 
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ওসিয়তপরিপন্থী। তবুও উল্লিখিত 
প্রত্যাশার আলোকে তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ 
খেদমত সহ্য করে নিলাম ॥ 


জীবনী লেখার প্রমাণ 
১১৯১৩৬০৪৩৩০ 

“এবং আমাকে পরবর্তীদের মধ্যে 
সত্যভাষী কর ।* 

এ আয়াত থেকে আমার উদ্দেশ্য হলো, 
হযরত ইবরাহীম (আ.) আল্লাহর 
দরবারে আবেদন জানাচ্ছেন যে, হে 
আল্লাহ একটি প্রার্থনা আমি এটাও 
করছি যে, আমার কল্যাণের জন্য 
ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে আমার ভালো 
আলোচনা বা সুনাম বাকি রাখুন । 
(লিসানু সিদকের অনুবাদ হলো ভালো 
আলোচনা 1) 
হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দুআর 
উদ্দেশ্য ছিল, পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে 
তার সুনাম বাকি রাখা । মানুষের মাঝে 
ভালো আলোচনা বা সুনাম হওয়া এক 


6%905%6৬ 5ি পজঠি 
“এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও 
অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে 
দিয়েছেন ।” 
সে কাজ্ষিত নেয়ামত অর্জনের বিভিন্ন 
পদ্ধতি আছে। তন্মধ্যে কারো জীবন ও 
রচনা ইত্যাদি সংকলন ও প্রকাশ করা 
অন্যতম, যা সে ব্যক্তির জন্য দীর্ঘ 
সময় পর্যন্ত ভালো আলোচনার একটি 
মাধ্যম হবে এবং তার জন্য দুআ 
করারও একটি অসিলা হবে । তাছাড়া 
অনুসরণীয় বিষয়ে মুসলমানরা তার 
অনুকরণ করতে পারবে এবং এ 
সুধারণার বরকতে সে ব্যক্তির হয়ে- 
যাওয়া ভুলক্রটির ক্ষতিপূরণ ও 
নেয়ামতের পূর্ণায়নও হবে নিশ্চয় ৷ 


আত্মজীবনী 

... এখানে আমি বিশিষ্টজনদের 
বিশিষ্টতা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চাই । আজকাল মানুষের আত্মজীবনী 


প্রার্থনাযোগ্য বড় নেয়ামত | লাম 


লেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছে । বর্তমানে 


শব্দের কারণে সে দুআটি নিছক দীনী 
হওয়াটা স্বাভাবিক । সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী 


যারা আত্মজীবনী লিখছেন তাদের 
সামনে অতীতের আত্মজীবনীমূলক 


প্রজন্মের মাঝে কারো ভালো আলোচনা 


লেখাগুলো পাত্তাই পাচ্ছে না। এর 


কোনো পার্থিব লাভের কারণ হতে 
পারে না। সুতরাং সেটি শুধু দীনি 


কারণ হলো, আজকাল মানুষের 


রুচিতে বিকৃতি ঘটেছে। এ বিকৃত 


উপকারের জন্যই হবে এবং তা হলো 


রুচিবোধ দিয়ে তারা যে কোনো বিষয় 


সওয়াব । অর্থাৎ পরবর্তী প্রজন্ম আমার 


বিচার-মূল্যায়মা করে চলেছেন, 


পথ অনুসরণ করে চলবে, যার কারণে 


অগ্রাধিকার নির্ধারণ করছেন । ফলে 


আমার বেশি সওয়াব হবে । যেটা 
কুরআনের অপর আয়াত 3৮৩০ 
৩5 দ্বারা স্পষ্ট 


৮25৫৫ 


$55$25৩55৩ 
প্রতীয়মান হয় । 
এ ছাড়াও 855552- হাদীসের 
সমর্থনে রাসূল সো.) উলিখিত আয়াত 
তেলাওয়াত করাটাও “সাওয়াব' দ্বারা 
'লাভ'র তাফসীর করার উজ্্বল প্রমাণ । 
সারকথা হলো, পরবর্তীদের মাঝে 
ভালো আলোচনা চালু রাখা একটি 
দীনি নেয়ামত সাব্যস্ত হয়েছে। 
নেয়ামাতের মধ্যে সব শাখা-প্রশাখাই 
কাম্য বিষয় হয়ে থাকে । যেমন 


এপ্রিল'১৫ 


লেখার যাদুকেই সবকিছুর ওপর 
প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে । এ বিষয়ে আমি 
প্রথমেই বলব, পূর্বপুরুষদের লেখায় 
পাঠককে আকৃষ্ট করার মতো সম্মোহনী 


আকর্ষণ করলাম । কারণ সিদ্ধান্ত 
নেবার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের মানদণ্ড তারা 
বুঝতে পারেন যা সাধারণ লোকেরা 
পারে না । তাই স্রেফ ভাষার অলঙ্কারে 
সজ্জিত আত্মজীবনী তাদের পছন্দ হলে 
তাতে অবাক হবার কিছু নেই । কিন্তু 
বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, বিশিষ্টজনেরাও 
আজকাল কেবল ভাষিক সৌন্দর্যমপ্তিত 
আত্মজীবনীর প্রশংসা করছেন । এর 
উদাহরণ হলো এরূপ যে, খুবই উৎকৃষ্ট 
মানের মারওয়ার্দী খামির কালো জার 
(কোটা)-এ পুরে রাখা হয়েছে 
অন্যদিকে খুবই নিয় মানের খামির 
স্বচ্ছ, ঝকঝকে তকতকে কোটায় ভরা 
হয়েছে । বোকা ও নির্বোধ গ্রাহক 
হলেই কেবল দ্বিতীয়টি পছন্দ করতে 
পারে । কারণ বুদ্ধিমান গ্রাহক দুটোই 
করবে । বুদ্ধিমান আসল মারওয়ার্দি 
খামির কিনে নেবে আর বোকা 
লোকেরা কৌটার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে 
ঝট করে তা পছন্দ করে ফেলবে । 

কতিপয় নতুন লেখকদের গ্রন্থে ভাষার 
চমক আছে বটে কিন্ত ভেতরে 
জ্ঞানশূন্য ফাফা যাতে ছাই দিয়েও ভর্তি 
করা নেই। পূর্বসূরীদের কিতাবে 
সারবত্তা আছে, আছে প্রাণবস্তুও । তাই 
বর্তমানকালের বহু আত্মজীবনী এই 
মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্যতায় প্রাধান্য পেতে 
পারে না। এ ক্ষেত্রে ভাষাপুজারিদের 
মতো এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। 
উপরন্তু পূর্বসূরীদের গ্রন্থাবলি সে 
সময়ের প্রচলিত ভাষারীতি বিচারে 
যথেষ্ট আকর্ষণীয় ছিল, যা আজকাল 


বৈশিষ্ট্য ছিল না__এটা আমি মানতে 
রাজি নই । 
দ্বিতীয়ত এ মানদণ্ডই বা কতটুকু গুরুতৃ 


রুচিবোধ বিচারে প্রাধান্য পাচ্ছে। 
(সময়ের ব্যবধানে) ভাষার প্রচলিত 
রেওয়াজে তারতম্য ঘটেছে । তাতে 


বহন করে? প্রকৃত মানদণ্ড হলো অর্থ 
এবং বিষয়ের তাৎপর্য ও অন্তর্নিহিত 
সৌন্দর্য । তীক্ষধীসম্পনন লোকেরাই 
এটা বুঝতে পারেন। নির্বোধ ও 


বর্তমান লেখকদের বৈশিষ্ট্যই-বা কী? 
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর 
বর্তমানের ভাষীরীতি পাঠকদের কাছে 
আকর্ষণ হারাবে । বর্তমানে বাস্তববাদী 


লোকেরাও কেবল শব্দগত 


বিশেষজ্ঞগণ যেমনটি অন্তর্নিহিত 


সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে বাহবা দিতে 


ভাবসম্পদ বিচারে এখনকার এ 


থাকে । তাই আমি বিশিষ্টজনদের 


ধরনের বইগুলো গ্রহণ করছেন না 


সম্বোধনে বৈশিষ্ট্যের বিষয়ে দৃষ্টি 


তেমনিভাবে ভাষাগত আকর্ষণটি বিগত 


_____াাাাাা্া্্্্্ল্লালল্্। আত্তার্তহীদ ২৮ 


শি।ক্ষা।-।|সা।হি।ত্য 
হয়ে যাবার কারণে ভাষাপ্রেমীরাও তা 


ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া যায় 


ছুড়ে ফেলবে । কেননা আজকাল 
প্রত্যেকটি জিনিস যেভাবে উন্নতির 
দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; ভাষার বেলাও 
তাই । প্রতি বছর তাতে নতুনত্ব যোগ 
হচ্ছে । তা হলে প্রমাণিত হলো, ভাষার 
সাজ-সঙ্জায় প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত 
নয়; যা প্রণিধানযোগ্য মানদণ্ড হিসেবে 
গৃহীত হতে পারে | সময়ের ব্যবধানে 
যা ফিকে হয়ে আসে তা কী করেগুণ 
হতে পারে? প্রকৃতবস্ত হলো অন্তর্নিহিত 


জীবনী লেখার উদ্দেশ্য 

ও উপকারিতা 

হাদীসে আছে, 

০৩৮০5 অভি 201 429 ওরা 
18504০555৬০ 

“যদি এক ব্যক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তির 

বন্ধুত্ব হয় তখন তার নাম, পিতার 

নাম, গোত্র পরিচয় জিজ্ঞাসা করার 

উচিত । কেননা তা ভালোবাসা অটুট 

রাখার কার্যকর উপায় 1 

যদি জীবনী লেখার উদ্দেশ্য হয় 

ভালো করে উপস্থাপন করা এবং তার 

মাধ্যমে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাওয়া, তা 

হলে সেটা যে উল্লিখিত হাদীসে 

মর্মীর্থের অনুকুল হবে, তাতে সংশয়ের 

কোনো অবকাশ নেই 1৯ 


জীবিত ব্যক্তির জীবনী সংকলনে 
অসতর্কতার দুটি দিক 

১. অসতর্কতার একটি দিক হলো, 
জীবিত ব্যক্তির জীবনী সংকলন 
অধিকাংশ সূফীদের স্বভাববিরুদ্ধ, যার 
নিগুঢ় রহস্য নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে, 
(555১5 ৩৪ এ ৬৪ ৩৫ ৩ 
“কেউ অনুসরণ করতে চাইলে মৃত 
ব্যক্তির অনুসরণ করা উচিত । কেননা 


না [১২ 


উপরে যে অধিকাংশ আকাবিরের কথা 
বলা হয়েছে, তার কারণ হলো, কিছু 
কিছু বুজর্গ নিজের জীবনী নিজেই 
লিখেছেন, যেমন- জালালুদ্দীন আস- 
সুযুতী (রহ.) ও আবদুল ওয়াহাব 
শা'রানী রেহ.)। 

২. সতর্কতার ইতিবাচক দিকটি হলো, 
(জীবিত ব্যক্তির জীবনী লিখলে) 
বর্ণনায় সীমালঙ্গন ও শিথিলতার 
আশংকা খুব কম থাকে, যা অধিকাংশ 
ভক্তদের অতিরঞ্জনের কারণে হয়ে 
থাকে । এজন্য আমি ওসিয়াতের 
পরিশিষ্টে খুব কঠোরভাবে নিষেধ 
করেছি মৃত্যুর পর আমার জীবনী 
সংকলন থেকে | সুতরাং জীবদ্দশায় 
লেখার কারণে বাড়িয়ে বলা ও কমিয়ে 
কলা আশংকা কম থাকে । কারণ যার 
জীবনী লেখা হচ্ছে তিনি নিজেই শুধরে 
দিতে পারেন । এ যুক্তি ও কারণ যে 
খুবই গুরুত্পূর্ণ তাতে কোনো সন্দেহ 
নেই |5 


বাণী ও জীবনী 

রচয়িতাগণ ধন্যবাদার্থ 
আশরাফুসসাওয়ানিহ কিতাবটি আমার 
জন্য উপরোক্ত নেয়ামতের অসিলা 
হয়েছে । কিতাবের সংকলন ও 
প্রচারের দায়িত্বশীল আমার জন্য 
নেয়ামত অর্জনের মাধ্যম হয়েছে। 
আসল নেয়ামতদাতা আল্লাহর 
কৃতজ্ঞতার পর নেয়ামতের মাধ্যমের 
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও হাদীসে নির্দেশিত 
হয়েছে, যেমন- 

এ ১8500 8০5 1৩2) 
“যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, 
সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করে 
না।”৯5 
দুআ ও প্রশংসা করাকেও হাদীসে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি উত্তম পন্থা 


জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ফেতনার 
এপ্রিল'১৫ 


আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যেমন-_ 


4560 3 পর 33125% 
“যার সঙ্গে কোনো সদাচারণ (উপকার) 
করা হলো এবং সে উপকারকরীকে 
দুআ হিসেবে “জাযাকালাহু খায়রান" 
(আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান 
করুন) বলল, তা হলে সে যথাযথ 
প্রশংসা করল 1৯৫ 
তাই আমি এ মজলিসে তাদের জন্য 
দুআ করছি যা তাদের জন্য আমার 
পক্ষ থেকে প্রশংসাও ধরা যাবে এবং 
অন্যদের কাছে তাদের জন্য দুআরও 
আবেদন করছি 1১৬ 


(০ 
মা 


১ জাল-কাওলুল জালীল, পৃ. ২৭, ২৯ 

২ আশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ৩, পৃ. ১১১ 

৩ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৯, পৃ. ১২১, 
হাদীস: ৭৪০৫ 

* শুকরম্স সাওয়ানিহ, খ. ৩, পৃ. ৬৯ 

« আল-কুরআন, সরা আশ-শ আরা, ২৬:৮৪ 

৬ আল-কুরআন, সুরা ইয়াসীন, ৩৬:১২ 

*. ইবনে মাজাহ, আস-সনান, দার 
ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 
বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ৭৪, হাদীস: 
২০৩ 

” আল-কুরআন, সুরা লুকমান, ৩১:২০ 

৯ শুকরম্স সাওয়ানিহ, পৃ. ৭৪ 

* আত-তিরমিযী, আল-জানিভউল কবীর ₹ 
আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, মিসর, 
খ. ৪, পৃ. ৫৯৯, হাদীস: ২৩৯৬ 

» আশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ১, পৃ. ৩ 

৯২ (ক) ইবনুল আসীর, জামিউল উসুল ফী 
আহাদীসির রাসুল, . মাকতাবাতুল 
হালওয়ানী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৮৯ হি. ১৯৬৯ খ্রি.), খ. ১, 
পৃ. ২৯২, হাদীস: ৮০; (খ) জামউল 
ফাওয়াইদ, সূত্র: আদাবে তাকরীর ওয়া 
তাহরীর, পৃ. ২২১ 
১ আশরাফুস সাওয়ানিহ, খ. ১, পৃ. ২ 

»* আত-তিরমিযী, গ্রাগুজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ৩৩৯, 
হাদীস: ১৯৫৫ 

* আত-তিরমিযী, গ্রাগুজ্ঞ, খ. ৪, পৃ. ৩৮০, 
হাদীস: ২০৩৫ 

** আত-তাবলীগ, ওয়াজুশ্‌ শুকর, খ. ৩, পৃ. 
৭৬ 


__ললু। আত্তান্তহীদ ২৯ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


উদ্ধৃতি দেখা, উদ্ধৃতি লেখা এবং ইলমী আমানত 


সেই প্রাচীনকাল থেকে বই-পুস্তক, 
প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও বক্তৃতা-ভাষণে উদ্ধৃতির 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ 


থেকে জাগ্রত হওয়া (ওই গুণসমূহের 


আস্থাশীল হওয়া উচিত নয় । আমি 


সাহায্যে আমি এতসব ইলম অর্জন 


বিষয়টি লক্ষণীয় । পূর্ববর্তীদের নিকট 
সঙ্গতকারণেই এর ব্যবহার কম হলেও 
পরবরতীদের নিকট অনিবার্ধ কারণেই 
এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । 
গ্ন্থপ্রণেতা নিজ গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা 
অর্জনের স্বার্থে, লেখক স্থীয় প্রবন্ধকে 
সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এবং বক্তা তার 
উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও 
বিভিন্ন কারণে আমরা সকলেই উদ্ধৃতি 
ব্যবহার করি, করতে বাধ্য হই । নিয়ে 
এই উদ্ধৃতি” সংক্রান্ত কয়েকটি 
আকর্ষণ করা হলো: 


এক. উদ্ধৃতি দেখা 


আমরা যখন কোনো গ্রন্থ অধ্যয়ন করি 
তখন দেখতে পাই যে, সেখানে অনেক 
উৎস গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। 
এখানে আমি একজন 
দায়িত্বশীল পাঠকের কর্তব্য হলো, 
লেখকের উদ্ধৃতি দেওয়াকে যথেষ্ট মনে 
না করা, বরং নিজে উদ্ধৃতির সাহায্যে 
উৎস গ্রন্থ থেকে তথ্যটি অনুসন্ধান করা 
এবং যাচাই-বাছাই করা । আমাদের 
আকাবির ও পূর্বসূরিদের নীতিই ছিল 
যে, তারা কেবল হাওয়ালা পেলেই 
শান্ত হতেন না, বরং উদ্ধৃত জায়গাটি 
খুলে নিজে দেখে নিতেন । ইমাম শা"বী 
(রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 
€45 ৮৮০115৯ এ৭ ৩ ০০ 
“আপনি এইসব ইলম কীভাবে অর্জন 
করলেন? 
তিনি বললেন, 
এক ০৩ ১১৩ এ নাও ১০৪১ ৬৫ 
০০১ ১১ 
'আস্থা না রাখা, দেশ-বিদেশ সফর 
করা, জড়পদার্থের ন্যায় ধৈর্য ধারণ 
করা এবং কাকের মতো প্রত্যুষে ঘুম 


এপ্রিল'১৫ 


করেছি) ।”১ 

এখানে আস্থা না রাখা কথাটির 
ব্যাখ্যা হচ্ছে, কিতাবে উল্লিখিত 
হাওয়ালাকে অথবা কারো কাছ থেকে 
শুনে নেওয়াকেই যথেষ্ট মনে না করা, 
বরং নিজে উদ্ধৃত অংশটি মূল উৎস 
গ্রন্থ থেকে দেখে নেওয়া; এর ফলে 
একই সঙ্গে বিভিন্ন কিতাব দেখার 
সুযোগ হয় এবং তথ্যজ্ঞান আরও 
সমৃদ্ধ হয়। তা ছাড়া যিনি হাওয়ালা 
দিয়েছেন তিনি তো ভুলও করতে 


বললাম, যদি হাফিয ইবনে হাজার 
(শাব্দিক অর্থ: পাথরপুত্র) আল- 
আসকলানী হাওয়ালা দেন তাহলে? 
তিনি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, যদি 
হাফিয ইবনে জাবাল (কাল্পনিক নাম, 
শাব্দিক অর্থ: পাহাড়পুত্র) হাওয়ালা 
দেন তবুও! আমি বলতে পারবো না 
যে, উসতাষে মুহতারামের এই নসীহত 


আমাকে. কী পরিমাণ উপকৃত 
করেছে!” 

দুই. উদ্ধৃতি লেখা 

আমরা যখন কোনো বলব বা 


পারেন । জরুরি অংশটুকু ছেড়েও দিতে 


লিখব তখন পূর্ণ র সঙ্গে 


পারেন । মাওলানা মুফতী সাঈদ 
আহমদ পালনপুরী (দো. বা.) লিখেন, 


৮০৫ ১৮44 রী ৫ ১।৪১ ০ঠি 
2৮৮১০০০০৮৫৮ 
৮৮৮০০৭৮০৮3৮ 3৮0 ০ 4 
$%০৫9৮০৮৮%-0-৮০ 
৬৯:09 2-৮1-০9৩গ্৪ 
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:46৮১০৯4 কী ত৫9১০।৮৫৪ 
০৫ ০৫1৫/৫৪৪১।৯০৩৭৯৮/৮ 
৮ এ ০০৯০749৮0৯০ 

কঃ ১//59 
হাওয়ালা ও উদ্ধৃতির ওপর চোখ বুজে 


আস্থাশীল না হওয়া উচিত। বরং 


উদ্ধৃতিকে মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেখা উচিত। আমরা একবার 
উসতাযে মুহতারাম মুফতী মাহদী 


হাওয়ালাসহ বলব এবং লিখব | যার 
কথা উল্লেখ করব কিংবা যে গ্রন্থ থেকে 
তথ্য সংগ্রহ করব অবশ্যই সেই ব্যক্তি 
বা গ্রন্থের উদ্ধৃতি দেব । অনেক ক্ষেত্রে 
উদ্ধৃতি ছাড়া আমার কথা বা লেখা 
শ্রোতা বা পাঠক গ্রহণ করতে চাইবে 
না এবং সেটা কোনো ফলপ্রসূ নাও 
হতে পারে । আর উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ 
করলে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা কিংবা 
অগ্রহণযোগ্যতা পরিস্কার হয়ে যাবে । 
শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ 
(রহ.) বলেন, 
ভক্ত এত এন ০৪ ১০ কত এ! 
তে 0৬ সু 4 24৩ ০০] এজ] 
৩১)19 4৮৮ ৮৬১৪ 1১৬৫৭৮ ১০ 
০০৮০ এসি ০টি এ৪৩ ০০০2০019 
5৬19 ৮০৮ এ এ 2 ০০৮ ০৮৯৪ 
০29১5 ও ০৯৬০০০ ড৩০৮ ১০০ অসিত 
১ 
ভাবার্থ: উিদ্বৃতির ক্ষেত্রে উৎসগ্রন্থের 


হাসান রেহ.)-এর নিকট অনুরোধ 


নাম উল্লেখ করে দিলে উদ্ধৃত অংশের 


করেছিলাম, হযরত! আমাদেরকে 
কোনো নসীহত করুন | তিনি বললেন, 


মূল্যায়ন ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা 
যায়। যদি উৎসগ্রন্থেরে লেখক 


কখনও কারো হাওয়ালার ওপর 


মুহাক্কিক, পপ্তিত ও নির্ভরযোগ্য হয়ে 


লা আত্ম্তহীদ ৩০ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 
থাকেন । পক্ষান্তরে তিনি যদি এরকম 


(ব্যক্তি বা ্স্থ)-এর দিকে সম্পৃক্ত 


না হন তাহলে উৎসগ্রন্থের নাম উল্লেখ 
উদ্ধৃত অংশের দুর্বলতার ইঙ্গিত বহন 
গত 


এ ক্ষেত্রে সচেতনতার খুবই প্রয়োজন । 


করে দেওয়া 1 

শায়খুল ইসলাম আল্লামা তাকী 
উসমানী (দা. বা.) বলেন, “মানুষের 
স্বভাব হলো, বড় বড় ব্যক্তিদের 


কারণ আমি যদি ভুল উদ্ধৃতি পেশ করি 


কিতাব থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তা 


তাহলে অন্যরা বিভ্রান্ত হবে, আমার 
উদ্কৃতির যথার্থতা প্রশ্নবিদ্ধ হবে এবং 
মূল বক্তব্য গ্রহণযোগ্যতা হারাবে । 
আমাদের সালাফ ও পূর্বসূরীগণ এ 


নিজের বক্তব্য বলে চালিয়ে দেওয়া । 
এ ক্ষেত্রে আব্বাজান চমৎকার দৃষ্টান্ত 
রেখে গেছেন । মাআরিফুল কুরআনে 
তিনি এমন এমন মাসআলা ও জ্ঞানগর্ভ 


ব্যাপারে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্কতা 


আলোচনা করেছেন যা সময়ের বিচারে 


অবলম্বন করতেন । ফলে তাদের 
উদ্ৃতিতে সাধারণত খুবই কম ভূল 


88 ও অভাবিত । সমসাময়িক 
এরূপ আলোচনা 


দেখা যায়। যেমন- আল্লামা 


জালালুদ্দীন সুযুতী (রহ.) সম্পর্কে 


নিতান্তই দুর্লভ । কিন্তু বিনয়বশত তিনি 


201 3 ৪৮৯] ০ এ অর্তা ৬৭১৬ 
উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা, করা 
একজন আলিমের প্রথম কর্তব্য 1” 
মনে করুন, আমি আল্লামা ইউসুফ 
বানুরী (রহ.)-এর মাআরিফুস সুনানে 
ইবনে কুদামা (রহ.)-এর আল-মুগনীর 
উদ্ধৃতিতে একটি তথ্য পেলাম । তো 
এখন আমি ওই তথ্য কোথাও উল্লেখ 
করতে গিয়ে আল-মুগনী না দেখে 
মাআরিফুস সুনানের উদ্ধৃতি ছাড়া পেশ 
করলে সেটা হবে খেয়ানত। বরং 
এখানে আমার জন্যে মাআরিফুস 
সুনানের পৃ/খ, নং লিখে আল-মুগনীর 
তথ্য উল্লেখ করা আমানত । 


এ জাতীয় বক্তব্য ও বর্ণনা নিজের বলে 


তা ছাড়া এই নীতি অবলম্বন না করলে 


শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে 
সিদ্দীক আল-গুমারী বলেন, 
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5০৭ ০৪০ ও 4০৬ এ এ 
'সুযৃতী (রহ.) অন্যের দিকে উদ্ধৃতি 
দেয়ার ক্ষেত্রে খুবই যত্রবান। এই 


সৃক্মতার কারণেই তার না 
সাধারণত কোনো ভুলই হয় না 


তিন. ইলমী আমানত 

ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করে চলা 
খেয়ানত থেকে বেঁচে থাকা | হাদীসে 
নববীতে খেয়ানত করা মুনাফিকের 
পরিচয় বলে উন্মেখ করা হয়েছে । তো 
আমরা যারা তলবে ইলম বা জ্ঞান 
জন্যে তো আমানত রক্ষায় আরো 
কঠোর ও সচেতন হওয়া দরকার 
এখানে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের 
প্রতি আলোকপাত করা হলো 
১. উপযুক্ত স্থানে হাওয়ালা বা উদ্ধৃতি 
দেয়া একটি আমানত | অন্যের কথা 
নিজের নামে চালিয়ে দেওয়া; এতো 
জঘন্যতম খেয়ানত | শায়খ আবদুল 
ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) বলেন, 
4501 4৩৩ 1,9১৮ 3 ৮৮৭ ০০ 
“ইলমের ক্ষেত্রে আমানত হলো, কথাটি 
কথকের দিকে অথবা বর্ণনাকারী 


এপ্রিল'১৫ 


বর্ণনা করতেন না। বরং তা অন্য 


উদ্ধৃত তথ্যে ভূল হয়ে যাওয়ার সমূহ 


কোনো তাফসীরের সহজ বর্ণনা বলে 
উল্লেখ করে দিতেন 1৬ 


ইমাম নাওয়াওয়ী (রহ.) বলেন, 
| ৮৪০ ০ তা ৬] ৩৪ 
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“ইলমী বিষয়ে সদুপদেশ হলো, দুর্লভ 
তথ্যটি তার আবিষ্ষারকের দিকে 
সম্পৃক্ত করা । যিনি এটা করবেন তার 
ইলম ও সার্বিক কর্মকাণ্ড বরকতময় 
হবে । আর যিনি অন্যের কথা নিজের 
নামে চালিয়ে দেয়ার ধুমজাল করবেন 
তার ইলম উপকারী নয় এবং তার 
সার্বিক কর্মকাণ্ড বরকতময় হবে না। 
জ্ঞানী-গুণীজন সবসময় তথ্যগুলো 
টা দিকে সম্পৃক্ত করে 
থাকেন 1" 
২. মুল গ্রন্থ নিজে দেখে হাওয়ালা 
দেওয়া আরেকটি গুরুত্পূর্ণ আমানত । 
অন্য গ্রন্থে দেখে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি 
দেওয়াও জঘন্যতম খেয়ানত | আল্লামা 
যাহিদ কওসারী (রহ.) বলেন, 


সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে । কারণ মূল 
গ্রন্থ থেকে তথ্যটি সংগ্রহ করতে 


আমার অধ্যয়নকৃত গ্রন্থের লিখকের যে 
কোনো ক্রি বি্ুত হয়ে যাওয়া 
স্বাভাবিক । 


৩. ঠিক তেমনিভাবে আমরা যখন 
কোনো মাযহাব, মতাদর্শ, দল বা 
ব্যক্তির দিকে কোনো কিছু সম্পৃক্ত 
করব খুব সতর্কতার সঙ্গে করব | মনে 
করুন, কোনো মাসআলায় আমি ইমাম 
মালিক (রহ.)-এর মত উল্লেখ করতে 
চাচ্ছি তখন আমাকে মালিকী 
মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কোনো গ্রন্থ 
থেকে সেটা উল্লেখ করতে হবে । অন্য 
মাযহাবের কিতাব থেকে ইমাম মালিক 
(রহ.)-এর মত পেশ করা ইলমী 
তাহকীকের নীতি বিরোধী । অথবা 
মনে করুন, কেউ মরহুম শায়খ 
নাসিরুদ্দীন আলবানীর কোনো ভ্রান্তি 
(যে ক্ষেত্রে হয়েছে) চিহ্নিত করতে 
চাচ্ছেন তাহলে আলবানীর কিতাব 
থেকেই তিনি সেটা প্রমাণ করতে 
হবে। নিজ মতাদর্শের কোনো 
আলিমের লেখা কিতাবের ভিত্তিতেই 
এমন করা তাহকীক ও গবেষণার নীতি 
বহির্ভীত। হয়তো ব্যক্তিগতভাবে 
তথ্যজ্ঞানের জন্যে এমন পদ্ধতি 
দোষণীয় নাও হতে পারে, কিন্তু 
একজন দায়িত্বশীল বক্তা বা লেখক 
এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা কোনো 


_____ __ লু) আত্তার্তহীদ ৩১ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


অবস্থায়ই সমীচীন নয় । হ্যা, একান্ত 
প্রয়োজন বা নিরপায় হলে সেটা ভিন্ন 
কথা । আল্লামা যাহিদ কওসারী (রেহ.) 
বলেন, 
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মর্ম হলো: গবেষকের জন্যে উচিত 
যে, তিনি কোনো কথা কারো দিকে 
সম্বন্ধ করতে সতর্কতা অবলম্বন করা । 
ওই ব্যক্তির নিজের প্রসিদ্ধ কোনো 
গ্রন্থে কথাটি না পেয়ে তার দিকে এটা 
সম্পৃক্ত করা ঠিক হবে না ।”৯ 
৪. সর্বশেষ আমরা এ কথাটিও স্মরণ 
রাখলে সুবিধা হয় যে, প্রথমে আমি 
কোনো কিতাৰ থেকে মূল গ্রন্থের 
উদ্ধৃতিতে একটি তথ্য সংগ্রহ করলাম, 
পরবর্তীতে আমি নিজেই ওই উৎসপ্রন্থ 
দেখে নিলাম; তাহলে এ ক্ষেত্রে তথ্যটি 
উল্লেখ করতে মূল গ্রন্থের উদ্ধৃতি 
দেওয়াই যথেষ্ট । প্রথম গ্রন্থের নাম 
উল্লেখ করা আবশ্যকীয় নয়। এটা 
ইলমী খেয়ানতের আওতায় পড়বে 
না। শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামা (দা. 
বা.) বলেন, 


419০ ২০ ০০৪ ৯ ৩০ *9। ৪১৬ ০! 
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০৮ উ এ অপ 
“লেখক অন্যের কিতাব থেকে উপকৃত 
হয়ে নিজে নিজে উৎস গ্রন্থ দেখে 
নিশ্চিত হয়ে গেলে এরপর অন্যের 


কিতাবের উদ্ধৃতি না দিলে সেটা 
রচনাচুরি বলে পরিগণিত হবে না ৯? 


তবে এ কথাও মনে রাখা খুবই দরকার 
যে, আমি যার প্রদত্ত ভাষণ কিংবা 
লিখিত গ্রন্থ/প্রবন্ধ-এর সাহায্যে 
সবকটি তথ্য উদঘাটন করতে পারলাম 
একবারও তার নাম উল্লেখ না করা 
এবং তার উদ্ধৃতি না দেওয়া এটা তো 
ইহসানের না-শুকরির শামিল । 


+ আয-যাহাবী, তাযকিরাতুল হফফাজ ₹ 
তাবাকাতুল হফফাষ, দারুল কুতুব আল- 
ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪১৯ হি. 5 ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৬৪, 
হাদীস: ৭৬/১১ 


সাবরিল উলামা, মাকতাবুল মাতবুআত 
আল-ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবনান (৭ম 


সংস্করণ ১৪২৪ হি), দ্বিতীয় সংস্করণের 


ভূমিকা, পু 9 
মাকতাবাতুন নাহযা আল-হাদীসা, মক্কা 


১৫ 

৬ বিচারপতি তকী উসমানী, মেরে ওয়ালিদ 
মেরে শায়খ, পৃ. ১১৫ 

*  আন-নাওয়াওয়ী, বুসতারূল আরিফীন, 
দারুল বাশায়ির, শাবাকা, পৃ. ৪৬-৪৭ 

”  আল-কওসারী, মাকালাতুল কওসারী, 
দারুস সালাম, বয়রুত, লেবনান (তৃতীয় 
সংস্করণ ১৪৩০ হি.), পৃ. ৪১ 

৯ আল-কওসারী, এগ পৃ. ৫২ ও ১১১ 

** শায়খ আওয়ামা, মুসারাফে ইবনে 


ডাঃ হাকীম মাওলানা নুরুল্াহ্‌ 


হলাদেশ মাসতুবীত নুরীনী কুরআন শ্িক্ষী বোর্ডের কন্দ্রীক্স ত্ন্িৎ ০ন্টীনে 


নুরানী”র তরত্তীবধানে অভিজ্ঞ মহিলা প্রশিক্ষাকাগণের দ্বারা পরিচালিত 


বয়স্কা মেয়েদের নূরানী পদ্ধতিতে তাজবীদসহ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন ও জরুরী মাসআলা- মাসায়েল, 


দৌস্আ-হাদীস ও নামাজ শিক্ষা করা অথবা শিক্ষাদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য নূরানী পদ্ধতিতে- 


৬০ দিন ও ৪ মাস এবং রমযানে ৩৫ দিন ব্যাপী মুআল্িমা ট্রেনিং কোর্স 
যারা তাজবীদের সাথে সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারেন না তাদের জন্য ৪ মাস ব্যাপী কারিয়ানা ট্রেনিং 
কোর্স । এই কোর্সে প্রতি মাসে ভর্তি নেয়া হয় এবং ব্যাচ সিস্টেমে আ 
যারা কুরআন শরীফ সহীহ্‌-শুদ্ধভাবে পড়তে পারেন এবং নূরানী পদ্ধতিতে শিক্ষকতার যোগ্যতা অর্জন করতে ইচ্ছুক 


তাদের জন্য ৬০ দিনের মু 


লিমা ট্রেনিং কোর্স। এই কোর্সে ২ মাস অন্তর রমযান মাস সহ বছরে ৫ বার ভর্তি নেয়া হয় । 


বিঃ দ্রঃ কোর্সে উত্তীর্ণ মু'আল্লিমাদেরকে বোর্ডের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। 
হাত থশিক্ষণ শেষে নিজ এলাকাতে প্রত্যেক সু'আল্লিমাদের জন্য বোর্ডের পক্ষ হতে কুরআনের খেদমত এবং 
চাকুরী বা স্থারী কর্মসংস্থানে ব্যবস্থা এবং মাসিক সম্মানী ভাতা প্রদান করা হয়। 


লাদা আলাদা ব্যাচে শিক্ষাদান করা হয় । 


5552825555782558) তাবলীগী বিশ্বে দাওয়াতের মেহনতে মাসতুরাত জামাত-এর তান্্াযা পূরণের উদ্দেশে 


বাংলাদেশে এই প্রথম মেয়েদের জন্য ২ বছর মেয়াদী আরবী-উর্দু ভাষা শিক্ষা কোর্স । সাথে রয়েছে কুরআন সহীহ্‌ করার ব্যবস্থা ৷ 
% বাংলা, আরবী, উর্দু ও ইংরেজী সহ মোট ৪টি ভাষায় ৬টি সিফাতের মাজাকারা শিক্ষা দীন করা হয়। 


% ২০১৫ ইৎ ১৪৩৬ হিজরী রমজান থেকে হেফজ বিভাগ, মিজান থেকে মেশকাত পর্যন্ত ভর্তি নেওয়া হবে। 


*% প্রতিদিন আছর বাদ নিয়মিত ঈমানী হালকা কায়েম করা হয় । 


রী পর্দা, সার্বিক নিরাপত্তা, কোলাহলমুক্ত পরিবেশ ও স্বাস্থ্যসম্মত ঘরোয়া খাবার পরিবেশন । 


১৩০৬৩ চমরীঞ্নগার: ব্রক-এ১ চা ঢাকা 


ছুটহা2ক্বাৎলাদেশ মাসতুরাত নুলানী কুরআন ম্পিম্কষী ০বোর্ড-এল ০কন্ড্ৰীয় ট্রিনিৎ ০সন্টাল 
_ক্রোকাা €যাহুতা মাদেজাজ্না) 


। মোবা ৪ ০১৭১১-৫০২১৬৯১২১ ০১৯১৪ ১-১৯১৩০০৬৬৬৬ 


যাতায়াত £ যাত্রাবাড়ী এবং চিটাগাং রোড থেকে গাড়ীতে রায়েরবাগ নেমে দক্ষিণে মেরাজনগর বড় মাদরাসার উত্তর পাশের গলি দিয়ে ৪০গজ ভিতরে মাদরাসাতুল মাসতুরাত। 


এপ্রিল'১৫ 


__ল্ল্ন্তু। আত্তার্তহীদ ৩২ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


কার্যকর অধ্যয়নের ৫টি ফলপ্রসূ বৈশিষ্ট্য 


ইয়াকুব আলী, ভাষান্তর: মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ 


অনেকেই বই পড়েন। কিন্তু যখন 
জিজ্ঞেস করা হয় কী পড়েছেন, তখন 
মস্তিকের সাথে যুদ্ধ করতে হয়! 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) বলেন, জ্ঞান কোনো 


প্রকাশ্য আমলের চেয়ে গোপন 
আমলের সংখ্যা কি বেশি? গোপন 


ধারাবাহিক বর্ণনা নয়, বরং তা অন্তরে 


আপনিও কি তেমন পাঠক£ঃ আপনি কি 
শেখার অনেক আগ্রহ নিয়ে দীন 
শিক্ষার ক্লাসে বসছেন কিন্ত মনে হচ্ছে 
কিছুই শিখতে পারেননি? ক্লাসে বা 
সবকে বসে কি মনে হয়, থাক, এটা 
লিখে রাখার দরকার নেই | এটা আমি 
কখনোই ভুলবো না, কিন্তু একসপ্তাহ 
পরে ওই ক্লাসের একটি বাক্যও আপনি 
স্মরণ করতে পারছেন 


স্থাপিত এক আলো । 
ঠা 

“নিশ্চয়ই যারা জ্ঞানী তারাই আল্লাহকে 
ভয় করে ।”১ 

ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী (রহ.) 
বলেন, 'জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব শুধু একারণেই 
যে, তা ব্যক্তিকে আল্লাহর ভয় ও 
আনুগত্য শেখায়, নয়তো তা ড্ঞোন 


আমলের চেয়ে প্রকাশ্য আমল করতেই 
কি আপনার বেশি আগ্রহ জাগে? যদি 
তা-ই হয়, তবে আপনাকে নিয়্যতের 
(মনের উদ্দেশ্য) প্রতি গভীরভাবে 
মনোযোগী হতে হবে । আপনি যে 
আমল করছেন, তা কার জন্য? মানুষ 
নাকি আল্লাহর (সুবহানাহু ওয়া 
তাআলা) জন্য? 


৩. তাকওয়া 


্ যে ব্যক্তি তার 
না? বাস্তবতা নির্মী শক্তি রি 
আপনি যখনই কোনো ও ণর ও চি এবং 
ক্লাসে বা সবকে 58 
যিনি তা করেন 
খঙ্ছ্বপ্জক্* আমাদের সবার মধ্যেই রয়েছে। ওল ও 
খ্রি প্রেয়ারে ইসলামি বিশাল সম্ভাবনা থাকা সন্ত উর ্র 
লেকচার শুনতে ও জীবিত আর 
যাচ্ছেন, আপনাকে বলের 
কয়েকটি কল্যাণী আমরা এই অসীমত দে ৪১০ 
মনোভাব 
সেগুলো শুরু করত সীমিত করে ফেলি। বি 
হবে। নীচে এমনই টং 
কয়েকটি প্রয়োজনীয় অন্যকিছু । রি ্ 
মনোভাব তুলে ধরা হলো: দঃ খেয়াল রাখবেন, আল্লাহ (সুবহানাহু 
২. নিয়ত (মনের উদ্দেশ্য) ওয়া তাআলা) তাকে দেখছেন । যদি 
১. ইখলাস (আত্তরিকতা প্রথমেই যে বিষয়টি বিবেচনায় নিতে আল্লাহ চান তো, এতেই আপনার 
বা অন্তরের বিশুদ্ধতা) হবে তা হলো, আপনার জ্ঞানার্জন পড়াশোনায় বরকত নেমে আসবে । 
নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, আমি কেন হলো একটি ইবাদত কর্ম। এটি “যিনি জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সফল হতে 
এটা শিখছি বা পড়ছি? এটা কি এজন্য ব্যক্তিগত তথা গোপন ইবাদতের চান আবার একই সাথে অতিমাত্রায় 
যে, লোকে আমাকে জ্ঞানী বলে অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া পানাহার ও নিদ্বাকে সমান গুরুত্ব দেন, 
ডাকবে? এটা কি বিতর্কে জয়ী হওয়ার তাআলা) এবং আপনার মধ্যেই তিনি আসলে অসম্ভব সাধনের চেষ্টা 
জন্য? এটা কি আমার প্রতি মানুষের সীমাবদ্ধ । করছেন | [77০ 74477675 ০ 77০ 


দৃষ্টি ফেরানোর জন্য? যদি এগুলোর 


ইমাম সুফিয়ান আস-সাওরী বলেন, 


কোনো একটি আপনার ক্ষেত্রে সত্য 


“আমার নিয়তের (মনের ইচ্ছা) চেয়ে 


হয়, তাহলে এই পড়াশোনা দিয়ে 
আপনি সত্যিকার অর্থে মোটেই 
উপকৃত হবেন না । 


এপ্রিল'১৫ 


আমার কাছে আর কিছু বেশি কঠিন 
মনে হয়নি । 

নিজের প্রকাশ্য ও গোপন উভয় 
ধরণের আমলের দিকে লক্ষ করুন । 


1710771972০ ০০০/০ বই থেকে নেওয়া] 


৪. নীরবতা 

অনেক কিছু জানার পর সেগুলো মুখে 
প্রকাশ করে নিজের জ্ঞান যাহির করার 
ইচ্ছা জাগবে । অনেক সময় শোনার 


__777 আত্তার্তহীদ ৩৩ 


শি।ক্ষা।-|সা।হি।ত্য 


চেয়ে বলতেই বেশি ভালো লাগবে । 
এমন মানুষের জন্য সতর্কবাণী: “যে 
কিয়ামতে বিশ্বাস করে, সে ভালো কথা 
বলুক অথবা নিশ্ুপ থাকুক" !সহীহ আল- 
বুখারী, খ. ৮, অ. ৭৬, হাদীস: ৪৮২] | 
ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেন, “আপনি 
যদি কিছু বলতে চান, তবে [আগে] 
চিন্তা করুন। যদি সিদ্ধান্ত নিতে 
পারেন, এতে কোনো ক্ষতি নেই, তবে 
বলুন। যদি সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, 
আপনার কথায় ক্ষতি হবে, তবে 
বলবেন না ।' 

হযরত লোকমানকে জিজ্ঞাসা করা 
হয়েছিল, আপনি কীভাবে এত জ্ঞানী 
হলেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 
“আমার যা প্রয়োজন নেই, আমি তা 
চাই না, আর যা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ 
নয়, আমি তা বলি না। [772 


14977127501 1715 16770715725 
99917 বই থেকে নেওয়া] 


৫. বিনত্রতা 


আমাদের থাকতে হবে এমন আরেকটি 


ক্ষেত্রে বলা যায়, ওই জ্ঞানী ব্যক্তি মুখ 


বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করা 
এবং মনে রাখা যে, এমন অনেকেই 
আছেন যিনি আমার চাইতে বেশি 
জ্ঞানের অধিকারী | 

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলেছেন, “আমি 
ইমাম মালিক (রহ.)-এর উপস্থিতিতে 
বইয়ের পাতা খুবই আস্তে করে, 
নিঃশব্দে উল্টাতাম যাতে তিনি শব্দে 
বিরক্ত না হন, এটা করতাম তাঁর প্রতি 
শ্রদ্ধার কারণে ।' 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রহ.) বলেন, ছাত্র হিসেবে আমি 


দিয়ে যা বলে অন্তরে তা প্রত্যাখ্যান 
করে । যে জ্ঞান তার জীবনে এসেছে, 
তা আসলে আন্তরিক, উপকারী জ্ঞান 
নয়। 

নিজেকে কল্যাণমুখী, চৌকস করে 
গড়তে হলে শিষ্টাচার শিখতে হবে যা 
হবে জ্ঞানভিত্তিক শিষ্টাচার | 

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক 
(রহ.) বলেন, “আমি শিষ্টাচার শিখতে 
৩০ বছর ব্যয় করেছি আর জ্ঞানার্জন 
ব্যয় করেছি বিশ বছর ॥ 


নিজেকে বিনয়ী রেখেছিলাম । তাই 
শিক্ষক হিসেবে আমি সম্মানিত 
হয়েছি । 


শেষ কথা 

কেউ জ্ঞানার্জন করলে, তার জ্ঞান 
তাকে বিনয়ী করবে । আপনি যদি 
এমন কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখে 
থাকেন যার আচরণ মন্দ, তাহলে তার 


এখন থেকে আমরা যখন পড়তে 
বসবো, আমরা যেন উল্লিখিত ৫টি 
মনোভাব সঙ্গে নিয়ে পড়তে বসি। 
যাতে করে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা 
থেকে সর্বোচ্চ কল্যাণ অর্জন করতে 
পারি । 
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শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (য় তলা), আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 


আল-জামিয়া মার্কেট, ১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
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আমি কি সঠিক মানুষটিকে বিয়ে করছি? 
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করে থাকেন 1) 


কাউকে বিয়ে করার আগে অবশ্যই 
নিজেকে এ প্রশ্নটি করবেন । জেনে 


“সুচরিত্রা নারী সুচরিত্র পুরুষের জন্য 


অনুভূতিগুলো তার সাথে ভাগাভাগি 


এবং সুচরিত্র পুরুষ সুচরিত্রা নারীর 


বিস্মিত হবেন যে, উপযুক্ত মানুষটি 


জন্য । লোকে যা বলে এরা তা থেকে 


বাছাই করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো বিষয় 


পবিত্র এদের জন্য আছে ক্ষমা ও 


কাজ করলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই 
এই প্রশ্নটির উত্তর হয়ে থাকে আবেগ 
এবং অনুভূতিনির্ভর । হরেক রকম 
মানুষ সম্পর্কে জানার মধ্য দিয়ে 
আপনি বিচিত্র ধরনের ব্যক্তিত্বের সন্ধান 
পাবেন । মানুষ সম্পর্কে জানার 
গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হলো এই প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে আপনি যে ধরণের মানুষের 
সানিধ্যে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি এবং 


সম্মানজনক জীবিকা ৷ 


এই আয়াত আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে 
দেয় কে, কোন ধরণের মানুষের জন্য, 
তা আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন । 
নীচে কিছু অনুভূতির বর্ণনা দেওয়া 
হলো যেগুলো আপনি সঠিক 
মানুষটিকে বেছে নিয়েছেন কিনা তা 
জানার জন্য গুরুত্পূর্ণ | 

সঠিক মানুষ হবেন এমন কেউ আপনি 


আরামবোধ করেন, সেইসব মানুষদের 
খুজে পাবেন। আর বয়স এবং 
মানসিক পরিপক্কতা বাড়ার সাথে সাথে 


যার সান্িধ্যে আপনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ 
করবেন_এমন কেউ যার হতে 
নিজেকে নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়া যায় । 


নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কেও আপনার 


সঠিক মানুষটি আপনাকে আপনার 


ভেতর গভীরতর উপলব্ধির বিকাশ 
ঘটবে । 

এক পর্যায়ে আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ 
করেন এমন একজনের দেখা পেয়ে 


জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অনুপ্রাণিত 
করবেন । এটা হতে পারে আপনার 
সুষ্ঠু জীবনযাত্রার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে, 
হতে পারে পরিবার ও কাজের মধ্যে 


যাবেন এবং তাকে বিয়ে করার বিষয়টি 
বিবেচনা করতে পারবেন । 
অনিবার্ষভাবেই আপনার মনে প্রশ্ন 
আসবে, তিনি কি আমার জন্য সঠিক 
মানুষটি? সুরা আন-নূরে আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, 
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ভারসাম্য রক্ষায় আপনার প্রচেষ্টাকে 
সমর্থন করতে । জীবনের প্রতিটি 
ক্ষেত্রে উদ্যমী হতে আপনি অনুপ্রাণিত 


করতে নিরাপদ বোধ করবেন । আপনি 
তার সহযোগিতায় নিজের সম্পর্কে 
সমুনত ধারণা পোষণ করতে 
পারবেন । সঠিক মানুষটি হবেন এমন 
যার সাথে আপনার নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে 
উঠবে এবং আপনারা উভয়েই উভয়ের 
সঙ্গ উপভোগ করবেন । বন্ধুত্বের ওপর 
দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠা জরুরি 
কারণ বন্ধুত্র ওপর ভিত্তি করেই 


ভালোবাসার বিকাশ ঘটে । 
আপনি এবং আপনার জন্য উপযুক্ত 
মানুষটির জীবনের লক্ষ্য ও 


মূল্যবোধগুলো হবে একই ধরণের । 
এর অর্থ এই নয় যে, উভয়ের জীবনের 
লক্ষ্য ও মূল্যবোধগুলো হুবহু এক হতে 
হবে। এর অর্থ হলো, দু'জনের 
জীবনযাত্রায় সাংঘর্ষিক কোনোকিছু 
থাকবে না। ফলে আপনারা দীর্ঘ 
মেয়াদী লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে 
সম্মত হতে পারবেন এবং একসাথে 
অর্জনও করতে পারবেন। সঠিক 
মানুষটির কাছে আপনি অনুভূতি ও 
উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারবেন । ফলে 


বোধ করবেন এবং মানসিক অবলম্বন 
খুজে পাবেন যখন জানবেন যে, 
আপনি যে মানুষটিকে বিয়ে করতে 


নিজের আবেগ অনুভূতিগুলোকে মনের 
মধ্যে চেপে রাখার কোনো প্রয়োজন 
বোধ হবে না। কোনো বিষয়ে 


যাচ্ছেন সে নেতিবাচক, স্বার্থপর বা 


মতানৈক্য দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে 


খুতখুতে মানসিকতার নয় । আপনি 


আলোচনা করতে পারবেন । একে 


যখন সেই মানুষটির সাথে থাকবেন 
তখন নিজের ভাবনা এবং 


অপরের মতামত শুনবেন এবং একটা 
সমঝোতায় পৌছতে পারবেন । সেই 
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মানুষটির সাথে আলোচনা হবে 


এসব যদি ভেতর থেকে স্বাভাবিকভাবে 


মানুষ আছে যাদেরকে আমরা 


উপভোগ্য যা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য 


না আসে, তবে বিয়ের আগে 


সহায়ক । স্বাভাবিকভাবেই দম্পতিদের 
বিবাহিত জীবনে বিভিন্ন পর্যায় ক্রমিক 
পরিবর্তন ঘটে থাকে । এসব 
পরিবর্তনের সাথে সুষ্ঠভাবে খাপ 
খাওয়ানোর জন্য দরকার নিজেদের 
ভেতর কার্কর এবং সফল 
বোঝাপড়া । 

সঠিক মানুষটি হবেন আপনার ও 
আপনার চারপাশের মানুষের প্রতি 


আপনাকে মুগ্ধ করার জন্য যে যত 
সুন্দর ব্যবহারই করুক না কেন, 
প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে তার আসল 
রূপটা বের হয়ে পড়বে । 

পরিশেষে, উপযুক্ত মানুষটি হবেন 
সৎ_এমন একজন কাজে বিশ্বাস করা 
যায় এবং যার ওপর আস্থা রাখা যায় । 
জীবনের বিভিন্ন উদ্বেগ এবং সিদ্ধান্তের 
ব্যাপারে তিনি আপনার সাথে সত্যবাদী 


সদয়, সুবিবেচক এবং বিনয়ী । তার 
এই বৈশিষ্ট্যগুলো আপনাকে শুধু মুগ্ধ 


থাকবেন । তাকে বিয়ে করলে তিনি 
আপনার জীবনের ওপর খবরদারি 


করার জন্যই নয়। এই মানুষটি 
আপনাকে আপনার পরিবার পরিজনের 
সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে 
উৎসাহিত করেন । আপনারা দু'জনই 
বুঝতে পারবেন যে, বিয়ে হলো দুটি 
পরিবার মাঝে সম্পর্কের একটি 
সেতুবন্ধন এবং কখনোই তা বিচ্ছিন 
দাম্পত্য জীবনের কারণ নয়। 
আপনার পরিবার ও বন্ধুদের প্রতি 
এমন আচরণ একজন মানুষের আসল 
চরিত্রেরই স্বতঃস্ফুর্ত বহিঃপ্রকাশ । শুধু 
আপনাকে সহদয়তায় সিক্ত করে 
রাখল কিন্তু আপনার পরিবার ও 
স্বজনদের গুরুত্ব দিলো না__এটা 
অসামঞ্জস্য চরিত্রের লক্ষণ । চরিত্র 
হলো তা-ই যা স্থান, কাল এবং পাত্র 
নির্বিশেষে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কর্ম এবং 
আচরণের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে 
ধরা দেয়। 

আপনারা উভয়েই মুখে যা-ই বলুন না 
কেন, কর্মের মাধ্যমেই আপনাদের 
চরিত্র প্রকাশিত হবে । আপনার জন্য 
উপযুক্ত মানুষটি কখনো অমার্জিত, 
অপরিপক্ক মানসিকতার, উদ্ধত অথবা 
স্বার্থপর হবেন না; বরং তিনি হবেন 
বিবেকবান এবং তার আশেপাশের 
প্রত্যেকের প্রতি যত্রশীল | যেমন- শুধু 
বাবা-মা এবং অফিসের বসের প্রতিই 
নয়, এমনকি হোটেলের ওয়েটার এবং 


করবেন না; বরং নিজের জীবনকে 
আপনার সাথে ভাগাভাগি করে 
নেবেন। তিনি আপনাকে বিশ্বাস 
করবেন এবং আপনার সবকিছুকে 
খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন না অথবা 
আপনি আপনার প্রতিটি কাজকে তার 
কাছে গ্রহণযোগ্য করবেন এমন 
প্রত্যাশাও তিনি করবেন না। তার 
সাথে থাকলে নিজেকে নিরাপদ মনে 


তাৎক্ষণিকভাবে পছন্দ করে বসি; 
আবার কাউকে আমাদের কাছে 
আকর্ষণীয় মনে হয় এবং তার সম্পর্কে 
খোঁজ খবর নিতে শুরু করি । এগুলো 
হচ্ছে প্রাথমিক আবেগ অনুভূতি । কিন্তু 
যখনই আমরা কারও সম্পর্কে জানতে 
চাইব ও উপযুক্ততা যাচাই করব, 
আমাদেরকে মূল্যবোধ ও লক্ষ্যের 
ওপর জোর দিতে হবে। তাদের 
অনুভূতির গভীরতাকে সতর্কতার সাথে 


পরীক্ষা করে দেখতে হবে । 
সঠিক মানুষটির সাথে থাকার 
আরেকটি অর্থ হলো নিজের নৈতিক বা 


মানসিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো । 
সুসম্পর্ক শান্তি বয়ে আনে, কুরআনে 
বলা হয়েছে, 
ঠা ১০ ও 2৫ ৩7915%? 
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“এবং তার নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে 


হবে এবং আপনার স্বতন্ত্র 
বৈশিষ্ট্যেগুলো নিয়েই তিনি আপনাকে 


যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের 
মধ্যে হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের 


গ্রহণ করে নেবেন । মনে হবে আপনি 
আপনার ভুলগুলো নিয়ে তার সাথে 
আলোচনা করতে পারেন এবং যৌথ 


সঙ্গিনীদেরকে যাতে তোমরা তাদের 
নিকট প্রশান্তি পাও । এবং তিনি 
তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক দয়া ও 


প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে নিজের 


ভালোবাসার সঞ্চার করেছেন । 


দুর্বলতাগুলো শুধরে নিতে চেষ্টা করতে 
পারেন । 

এখানে অনিবার্ষভাবেই বলা দরকার 
যে, অসৎ অথবা আপনার নীতি ও 
মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক কর্মকাণ্ডে 
লিপ্ত কোনো ব্যক্তিকে আপনার 
কখনোই বিয়ে করা উচিত নয় । দু'জন 
মানুষের সততা এবং পারস্পরিক 
বিশ্বাস ও আস্থার ওপর ভিত্তি করে 
একটি সুষ্ঠু দাম্পত্য জীবন বিকাশ লাভ 
করে। 

অনেকগুলো বিষয় বিয়ের উপযুক্ততা 
নির্ধারনে কাজ করে । তবে সবচেয়ে 


অফিসের পিওন বা কেরানীর প্রতিও 


অস্পষ্ট অথচ সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ 


তিনি বিনয়ী হবেন । বিয়ে পারস্পরিক 


ব্যাপারটি হলো সেই মানুষটির প্রতি 


শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত | 
এপ্রিল'১৫ 


আপনার ভালো লাগার অনুভূতি | কিছু 


চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে 
অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে । 
যেহেতু কোন মানুষই নিখুত বা 
ক্রুটিমুক্ত নয়, তাই অবাস্তব গুণসম্পন্ন 
মানুষ খোজা আমাদের উচিত হবে 
না। আপনার উচিত আপনার মতো 
একজন মানুষকে খুঁজে বের করা 
মনে রাখবেন, সঠিক মানুষটি খুঁজে 
পাওয়া চ্যালেঞ্জের অর্ধেক মাত্র । বাকি 
অর্ধেক হলো নিজেকে সঠিক মানুষ 
হিসেবে গড়ে তোলা যাতে অন্য কেউ 
আপনাকে সঠিক মানুষ হিসেবে বিয়ে 
করতে চায় । 


১ আল-কুরআন, সরা জান-নূর, ২৪:২৬ 
২ আল-কুরআন, সরা আর-রূম, ৩০:২১ 
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ধূমপানের বিপদ ও তার প্রতিকার 


ধূমপানের বিপদ ও তার প্রতিকার 
ধূমপান সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি 
মহাবিপদ । তাই আজ গোটা বিশ্বজুড়ে 
ধূমপানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে । 
সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ ধূমপানের 
শিকার হয়ে দিনের পর দিন সুন্দর 
স্বাস্থ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রতি 
বছর কোটি কোটি টাকা 
পুড়িয়ে ছাই করে ফেলছে। 
লক্ষ লক্ষ লোক ধুমপান 
জনিত ক্যাসারসহ অনান্য 
রোগে মারা যাচ্ছে । কেউ 
কেউ বিভিন্ন ঘাতক রোগ 
ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে 
অসহায় অবস্থায় অতি কষ্টে 
মানব সমাজে বেঁচে আছে 
জীবনী শক্তি, মস্তিষ্ক, 
ফুসফুস ও হৃদপিণ্ডের ক্ষতি 
হতে শুরু করে ধুমপান 
বিশ্বমানবের অসংখ্য ও 
অগনিত ক্ষতি করে থাকে । 
শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, 
আর্থিক এবং ইহলৌকিক ও 
পরলৌকিক তথা ধুমপান 
দ্বারা মানুষের সব রকম ক্ষতি হচ্ছে। 
ধূমপায়ী ক্ষতি করে নিজের, 
পরিবারবর্ণের, সাথী-দর্শকের, 
সহ্যাত্রী-সহপাঠীর ও সঙ্গে 
অবস্থানকারী সকল মানুষের | পার্শস্থ 
নিষ্পাপ শিশুর, গর্ভস্থ শিশুর ও ভ্রুনের, 
বীর্যের ভেতরের শুক্রকীটের, ভবিষ্যৎ 
বংশধরের এবং দেশ ও জাতির | তাই 
সমগ্র পৃথিবীর সর্বস্তরের জ্ঞাণীগণ 
মানুষকে ধূমপানের করাল গ্রাস হতে 
বাচানোর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে 
যাচ্ছেন । 
প্রিয় মুসলিম ভাইসকল! এ প্রচেষ্টার 
ংশ হিসাবে আমরা আপনাদের 
খেদমতে এ ক্ষুদ্র পরিসরে ধূমপানের 


এপ্রিল'১৫ 


মাফিয়া হক মুনা 


ভয়াবহ ক্ষতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পেশ 
করছি: 

স্বাস্থ্য গত ক্ষতি 

ধূমপানের প্রতি টানে মানুষের দেহে 
যতটুকু ধোয়া প্রবেশ করে তাতে 
রয়েছে দেহের জন্য কতোগুলো বিষাক্ত 
পদার্থ । 


এগুলোর প্রভাবে দেহের 


প্রতিটি তন্ত্রের কার্যক্ষমতা ক্রমশ বিপন্ন 
হয়ে পড়তে থাকে এবং এর ফলে জন্ম 
নেয় হাজারো রোগ । মানব দেহে 
এমন কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই যেখানে 
ধূমপান কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করে না । ধূমপানের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া 
হচ্ছে, 

১. অধূমপায়ীদের তুলনায় ধূমপায়ীরা 
তেমন সু-স্বাস্থের অধিকারী হয় না 
এবং আয়ু বেশি পায় না। 

২. ধূমপান পঙ্গু ও অসমর্থ করে দেয় 
এমন কিছু রোগের জন্য দায়ী । 

৩. ধূমপানের ফলে মুখের ক্যান্সারসহ 
সব ধরনের ক্যাসার রোগ হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি । 


৪. ধূমপানের অভ্যাস থেকে 
ব্রংকাইটিস, এম. কাই. সেমা, 
হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ, স্ট্রোক, 
মস্তিষ্কের রক্তনালী ছিড়ে যাওয়া, 
বার্জাস ডিজিজ, গ্যাস্ট্রিক, আলসার 
ইত্যাদি রোগ হয়ে থাকে । 

৫. হজমশক্তি বিনাশ, কিডনি, মৃত্রাশয়, 
চোখ ও প্রজননতন্ত্রের 
গুরুতর গোলযোগ ও 
যৌন দুর্বলতার মুলে 
ছোবল । 

৬. গর্ভাবস্থায় ধুমপান স্বন্প 
ওজনের শিশু জন্মুদান ও 
সদ্যজাত শিশুর মৃতুহার 
বাড়ীতে সাহায্য করে 
থাকে । 

ধান ও কৃষিকাজের মত 
পেশায় এবং ধোয়া 
নির্গত হয় এমন সব 
নিয়োজিত, ধুমপান 
তাদের অকপেশনাল 
পালমোনারী দ্রুত 

ঘটাতে বা বৃদ্ধি করতে সাহায্য 

করে। 


পরিবেশগত ক্ষতি 

১. বিডি-সিগারেটের ধোঁয়া অফিস- 
এবং বাড়ি-ঘরের পরিবেশ 
মারাত্মকভাবে দূষণ করে । এতে 
সার্বিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং 
রোগ বিস্তার ঘটে ব্যাপক হারে । 

২.ধূমপানে যেমন পরিবেশ নষ্ট হয় 
ঘরে, তেমনি গর্ভের পরিবেশও নষ্ট 
হয়ে ক্ষতি করে গর্ভস্থ শিশুর । 


নৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি 


৮০ 
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ধূমপানের সাথে সামাজিক অবক্ষয়ের 

সংযোগ আছে । নেশা ও নৈতিকতার 

দ্বন্দ আছে। এক সাথে দুটো চলতে 
পারে না। নেশার দাসত্ব এক অর্থে 
মানবিক পরাজয় । 

১. বিড়ি সিগারেট একটি নেশাজনিত 
বাড়তি খরচ | এ খরচ যোগাতে 
ব্যক্তির পদশ্থলন আরম্ত হয় । 

২. প্রশাসনের বিভিন্ন পদে যারা ধূমপান 


৬.অনেক পরিবারের কর্তার বিড়ি 


থাকে । এরা সত্যিকারভাবেই 


সিগারেট পান করার বদঅভ্যাস 
রয়েছে। এতে তার বিড়ি- 
সিগারেটের দুর্গন্ধে তার শিশু, 


অহংকারী ও মানুষকে কষ্ট দিয়ে 
থাকে । অহংকার করা আর 
মানুষকে কষ্ট দেওয়া সকল ধর্মেই 


সন্তান ও নিজ স্ত্রীও তার চাইতেও 
বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হয় । 


নিষিদ্ধ । আর যারা অহংকারী এবং 
মানুষকে কষ্ট দেয় তাদেরকে কেউই 


৭. বিডি-সিগারেট নেশার মতো, যারা 


ভালোবাসে না। 


এটা খায়, তাদের ভাত-তরকারী না 
খেলেও চলে, কিন্তু বিড়ি-সিগারেট 


করেন তাদেরকে সিগারেটের 


না খেলে তাদের চলে না। এটা 


মাধ্যমে প্রভাবিত করা খুব সহজ । 


তাদের নেশার মতো হয়ে গেছে 


আপ্যায়নের নামে সিগারেট অনেক 
সময় উৎকোচের (ঘুষের) পর্যায়ে 
পড়ে । 


তাদের হাতে টাকা-পয়সা না 
থাকলেও তারা হাওলাত করে এ 
নেশা মেটাবেই মেটাবে । অনেক 


৩.শিক্ষক ও ডাক্তারদের জন্য ধূমপান 
একটি মারাত্মক অবক্ষয় । বয়স্ক ও 
গুরুজনরা ধূমপান করলে তাদের 
পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা নষ্ট 
হয়। তাদের প্রতি আর শ্রদ্ধাবোধ 
থাকে না, এতে একপর্যায়ে 
পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা 
ধ্বসে পড়ে । 
৪.হুকা, শিশা যেমন মুখে মুখে ঘুরে, 
একই ভাবে বিড়ি সিগারেটও মুখে 
মুখে জলে । ফলে একজনের মুখের 
জীবানু অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে 
সামাজিকভাবে রোগ বিস্তার ঘটায় । 
৫.ধুমপানের ফলে অনেকের মুখেই 
বিশ্রী ও উত্কট দুর্গন্ধ হয় । যা কিনা 
অফিস আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 


বিড়ি সিগারেট পানকারী টাকা 
হাওলাত নিয়ে আর দেয় না. এজন্য 
সমাজে মানুষে মানুষে মনোমালিন্য 


ও দুরত্ব বাড়ে। দেখুন এবার 
ধূমপান কতো ক্ষতিকারক!!! বিভিন্ন 
দেশে আমার অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখেছি, কোনো কোনো টেক্সি 


সর্বত্রই ঘৃণা ও বিরক্তির উদ্রেক 
করে । অনেক সময় দেখা যায় শিশু 
ও নারীরা এ দূর্গন্ধ সহ্য করতে না 
পেরে ধূমপায়ীকে এড়িয়ে চলে এবং 
ধুমপায়ীর গাড়ী বা ট্যাক্সিক্যাবে 
উঠে বিডি-সিগারেটের গন্ধে 
অনেকের মাথাব্যথাও শুরু হয় 
অনেকে বমি করেও দিয়েছে এমন 
হাজারো নজির আছে 
ধূমপানকারীর টেক্সিতে যাত্রীরা 
উঠতে চায় না, আর সে ইচ্ছা 
করেই সবার ঘৃণার পাত্র হচ্ছে । 


এপ্রিল'১৫ 


যাত্রীর কাছে ভাড়া না থাকলে, সে 


তার কাছে পাওনা ভাড়ার পরিবর্তে 


ড্রাইভারকে বিড়ি-সিগারেট দিয়ে 
দেয় । এটা খুবই খারাপ কাজ । 
৮.একজন ধুমপানকারী ব্যক্তি 
অশালীন, বদঅভ্যাসঅলা, হীন 
ব্যক্তিও বটে । সে মানুষকে সম্মান 
না দেখিয়ে বরং মানুষের 
অধিকারকে খর্ব করে, মানুষকে হেয় 
রর করে ও ৮445 করে 


তিনে ভারতে 
সব সময় একটা ডেম কেয়ার ভাব 


বর্তমান ও আগামী প্রজন্মকে শুধু 
তামাকজনিত স্বাস্থ্য ক্ষতি থেকেই নয়, 
তামাক ব্যবহারজনিত সামাজিক, 
পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ক্ষতি 
থেকেও রক্ষা করতে তামাকের ওপর 
কর বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশ 
আহ্বান জানান 


তারা আরও বলেন, প্রতিবছর নিত্য 
প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও 
সে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না তামাকজাত 
পণ্যের দাম । 


আর্থিক ক্ষতি 

ধূমপানের ফলে কষ্টার্জিত অর্থের বিরাট 

অপচয় হয় । আল্লাহর দেওয়া আমানত 

আগুনে পুড়িয়ে শেষ করা হয় । 

১. প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা এ 
ক্ষতিকর খাতে ব্যয় হচ্ছে । 

২.ধুমপানের ফলে সৃষ্ট রোগের 
চিকিৎসায় কত মানুষ সর্বহারা 
হচ্ছে। 

৩. ধূমপান একটি অগ্নিকাণ্ডের মতো, 
যে অগ্নিকাণ্ডে প্রতি বছর কোটি 
কোটি টাকার সম্পদ ও আল্লাহর 
দেওয়া মানুষের অসংখ্য হার্ট 
(75811) ধবংস হয়ে যাচ্ছে । 

আমাদের বাংলাদেশে প্রতি বছর বিড়ি- 

সিগারেটের পেছনে খরচ প্রায় ২৯১২ 

কোটি টাকা । বার্ষিক এ খরচের টাকা 

দিয়ে ৪৮৫ কোটি ডিম বা ২৯ কোটি 
এক কেজি ওজনের মুরগি বা ২৯ লাখ 
গরু বা ১৪ লাখ টন চাল কেনা সম্ভব 

বলে এক গবেষণায় উঠে এসেছে ।২ 


ইসলামের দৃষ্টিতে ধুম 


পান 

ধূমপান মানবসমাজের অবর্ণনীয় ক্ষতি 
সাধন করে। তাই নিঃসন্দেহে 
ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম । এই 


_______ 0 আত্তার্তহীদ ৩৮ 


প্র।ব।ন্ধ।-।নি।ব।ন্ধ 


প্রসঙ্গে বর্তমানে যুগের বিখ্যাত 
ইসলামি চিন্তাবিদ সাউদী আরবের 
সর্বোচ্চ ফতওয়া বোর্ডের প্রধান মুফতী 
আল্লামা শায়খ ইবনে বায (রহ.) 
বলেছেন, “ধুমপান হারাম, যেহেতু তা 
অপবিত্র ও নিকৃষ্ট জিনিস এবং অসংখ্য 
ক্ষতির কারণ ॥' আল্লাহ তাআলা তার 
বান্দাদের জন্য শুধু পবিত্র পানাহার 
হালাল করেছেন । আর তাদের ওপর 
অপবিত্র জিনিস হারাম ঘোষণা 
করেছেন । পবিত্র কুরআনে আছে, 


591 গ৪র্প (৫ 2৮ 


৪৩৪৪৫৫৩৩৪০৪ ৩95৪ 


এরি ০৯গলা এ ৩ এ ৫ পিস 
5৫58 

“হে মুমিন বান্দারা! তোমরা প্রত্যেকে 

আল্লাহর নিকট তওবা কর, নিশ্চয়ই 

তোমরা সফলকাম হবে 1৫ 

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 

& 20 ৫৮ ৫5 ০৫ ওঠ ৬৫ 5 
ও ৬৬৩ 

“এবং নিশ্য়ই আমি ক্ষমাশীল এ 

ব্যক্তির জন্য যে তওবা করে ও ঈমান 

আনে এবং নেক আমল করে অতঃপর 


“তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, 
কোন জিনিস তাদের ওপর হালাল করা 
হয়েছে? আপনি বলুন, তোমাদের জন্য 
পবিত্র জিনিস গুলোই শুধু হালাল করা 
হয়েছে” 


আল্লাহ তাআলা সুরা আল-আ'রাফে 
তার নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর গুণ বর্ণনা 

উ ও28:5 20৭55 
“তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ 
দেন আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ 
করেন এবং তাদের জন্য সর্বপ্রকার 
পবিত্র জিনিস হালাল করেন ও তাদের 


ওপর সর্বপ্রকার অপবিত্র জিনিস হারাম 


58 


সকল প্রকারের ধূমপান কখনই পবিত্র 
জিনিসের অর্তভূক্ত নয়। বরং তা 
মারাত্মক ক্ষতিকর ও অপবিত্র জিনিস । 
তাই ধূমপানের ব্যবসাও মাদক দ্রব্যের 
ব্যবসার মতো নাজায়েয । অতএব, 


ওয়াজিব দ্রুত তওবা করে আল্লাহর 


সত্য সঠিক পথ অবলম্বন করে 1” 
আজ মুসলিম জাহানের ওলামায়ে 
কেরামের এক্যবদ্ধ মত হলো, ধূমপান 
হারাম, এমনকি তা ক্রয় বিক্রয়ের জন্য 
দোকান ভাড়া দেওয়াও হারাম । 
কোনো হারাম কাজের সহযোগিতাও 
হারাম । 
ধূমপান হারাম হওয়ার আরেকটা বড় 
দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন, 
(৫445 
“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে 
ঠেলে দিও না”? 
ধূমপায়ী যেমন নিজেদেরকে ধ্বংসের 
দিকে ঠেলে দিচ্ছে, তেমনি সে ধীরে 
ধীরে নিজের জীবনীশক্তি নষ্ট করে 
আত্মহত্যার মতো অপরাধ করছে। 
অর্থের অপচয় বা অর্থ নষ্ট ইসলামে 
সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

8৬:৪৪1025 ভি€ 9১52৫ 
“নিশ্য়ই অপচয়কারী শয়তানের 
ভাই ।৮ 
আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 

8৩:১৮ ৩০ ০৯৮১ 


দিকে ফিরে আসা এবং অতীত 
কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া ও 
ভবিষ্যতে এ কাজ না করার অঙ্গীকার 
করা । আর যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে 
তওবা করে আল্লাহ তাআলা তার 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ 
করেন না।” 


ধূমপান কেবল অপচয় নয়, সম্পূর্ণ 
ক্ষতিকর কাজে অর্থ নষ্ট ছাড়া আর 


কিছুই না। 


তওবা কবুল করেন । যেমন- আল্লাহ 
তাআলা এরশাদ করেন, 


এপ্রিল'১৫ 


আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সা.) মুখে 
দূর্গন্ধ হয় এমন সবজি বা কীচা 


পেয়াজ, রসুন খেয়ে মসজিদে আসতে 
নিষেধ করেছেন, যেমনটি সহীহ আল- 
বুখারী+”র নিয়ের হাদীসটিতে রয়েছে, 
এও ৩ ডি ০ 
এতে ফেরেশতা ও মানুষের কষ্ট হয়ও 
পে 903689 এ৩র্ল ৬০ 


০ ০৪ 


(6 এই 
“যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন এবং 
পিয়াজের মতো গন্ধ হয় এমন কোনো 
সবজী খাবে, সে যেন আমাদের 
মসজিদের ধারে কাছেও না আসে, 
কেননা; মানুষ যে খারাপ গন্ধ দ্বারা 
কষ্ট পায়, ফিরিস্তারাও তদ্রুপ কষ্ট 
পায় 1১১ 


অন্য হাদীসে আছে, 
১৮১৬ ৮৯৭ 529 4 ১2 9৫ ৩০) 


059৮ 
“যে কেউ আল্লাহ তাআলা ও শেষ 
দিবসে ঈমান রাখে সে যেন 
প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয় 1১২ 
21017262152 1|-2৩5(4এ 01) 
(5429 
“সেই লোক প্রকৃত মুসলিম, যার মুখ ও 
হাত হতে অন্য মুসলিম নিরাপদে 
আছে চি 
আর ধূমপান দ্বারা মুসলিমদেরকে কষ্ট 
দেওয়া হয়, নিরপরাধ কোনো 
মুসলিমকে কষ্ট দেওয়া হারাম । আল- 
58 ৬৪তা তা ভে 
865) 96872৬৬ 
“কোনো মুমিন পুরুষ-নারী কোনো 
অপরাধ না করা সত্বেও যারা 
তাদেরকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা 


__ল্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ৩৯ 


প্র।ব।ন্ধ।-।|নি।ব।ন্ধ 


অপবাদ ও স্পষ্ট গ্তনাহের বোঝা বহন 
করে 1১৪ 


বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া দ্বারা কষ্ট 
দেওয়াও এমন মিথ্যা অপবাদ এবং 
একটি স্পষ্ট গুনাহ । 
জনৈক ব্যক্তি রাস্তার মধ্যে পতিত 
একটি গাছ কেটে মানুষের কষ্ট দূর 
করে দেওয়ার কারণে জান্নাতে প্রবেশ 
করেছিল (আল্লাহু আকবার) 1৮ 
তাহলে বলুন ধূমপানের অবস্থা কি? 
বলা হয়: কয়লার কালি ধুলেও ময়লা 
যায় না । একবার ধূমপান করলে যতই 
মুখ পরিষ্কার করেন তা সহজে দূর হয় 
না। এমনকি ধূমপায়ীদের সারা শরীর 
ও কাপড় পর্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে যায় । 
অধূমপায়ীরা তার অত্যাচার থেকে 
কমই রেহাই পায় । তার আশেপাশে 
কিছুসময় থাকলে গন্ধ ছড়িয়ে পড়ার 
কারণে আপনাকেও সবাই ধুমপায়ী 
বলবে । অতএব আসুন এক্যবদ্ধ ভাবে 
আওয়াজ তুলি: 
* ধূমপায়ী, অধূমপায়ী ভাই ভাই 

সবাই ধূমপানের বিদায় চাই । 
আর করব না ধূমপান 

করব এবার দুধপান | 
৬ মদপান যেরূপ 

ধূমপান সেরূপ । 
মদ্যপানে ক্ষতি যা 


সহযোগী বিষয়সমূহ 

১. ধূমপান হারাম, তাই ছেড়ে দিতে 
নিয়্যাত করা । 

২.ধূমপানের ভয়াবহ ক্ষতিসমূহ 
ভালোভাবে বুঝা ও পরিবারের 


করানো । 

৩. ধূমপান ছাড়তে দৃঢ় অঙ্গীকার করা 
ও ধুমপায়ীদের সাহচর্য ছেড়ে 
দেওয়া | 

৪. বেশি বেশি কুরআন বুঝে পড়ার 
চেষ্টা করা ও বেশি বেশি নেক 
আমল করা । 


এপ্রিল'১৫ 


৫. সবসময় মেসওয়াক ব্যবহার করার 
চেষ্টা করা । 

৬.প্রয়োজনে ধূমপান প্রতিরোধ 
ক্লিনিকের সহযোগিতা নেওয়া । 

৭. সর্বশেষে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া 
দরকার যে, ধূমপান ছেড়ে দিয়ে 
আবার শুরু করলে বড় বিপদ হবে । 
বরং ছেড়ে দেয়ার পর একটু খারাপ 
লাগলেও তা তাড়াতাড়ি দূর হয়ে 
যাবে, ইনশাআল্লাহ । 

সাউদী আরবেও ধুমপায়ী কম নেই, 
অনেক আরবী ভাইয়ের গাড়িতে উঠার 
পর সুন্দরভাবে বিড়ি-সিগারেট ফেলে 
দেওয়ার নসীহত করলে তারা সাথে 
সাথে তা ফেলে দেয়, আল- 
হামদুলিল্লাহ । কিন্তু আমাদের দেশের 
কাউকেও যদি সুন্দর নসীহত করা হয়, 
সে সিগারেট তো ফেলবেই না, বরং 
আপনাকে ভুল বুঝবে, খারাপ কথা 
বলবে । আপনি সবর করুন, আল্লাহ 
আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন । 
আল্লাহ আমাদের সবাইকে পালন 
করার তাওফীক দিন | আমীন । 


১ &দনিক আমারদেশ, ১৯ মে ২০১৪ 
২ ট্দেনিক আমারদেশ, ১৯ মে ২০১৪ 
* আল-কুরআন, আল-মায়িদা, ৫:৪ 
-কুরআন, আল-আ রাফ, ৭:১৫৭ 


* আল-বুখারী, জআাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৯, পৃ. ১১০, 
হাদীস: ৭৩৫৯ 

৯ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৩৯৫, হাদীস: ৭৪ (৫৬৪) 

*২ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ৭, পৃ. ২৬, 
হাদীস: ৫১৮৫ 

১ আল-বুখারী, আাস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ১১, 
হাদীস: ১০ 

** আল-কুরআন, আল-আহযাব, ৩৩:৫৮ 

*« মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০২১, হাদীস: ১২৮ (১৯১৪) 


হারিয়েছ চক্ষুলাজও? 
মুনাওয়ার শাহাদাত 
এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ 
মুসলমানের বুকে, 
রক্তনদী বইতে থাকে 
ভ্রাতৃহারার শোকে । 
আগুন জ্বালায় মানব পোড়ায় 
ইহুদি-খৃস্টের দল 

ধোকা দিয়ে বোকা বানায় 
ধরে হাজার ছল । 

লাখো মুমিন জীবন বিলায় 
স্পেন জুড়ে শোকের ছায়া 
কাঁদে আকাশ শেষে । 
বন্ধু তুমি ভায়ের ঘাতক 
দ্বীনের শক্রর সাথে 
কেমনে বল এমন দিনে 
হাতটি মিলাও হাতে? 
তোমার কি ভাই চক্ষুটাও 
হারিয়েছে লাজ? 
শক্র-মিত্র পার্থক্যটাও 
ভুলেছ তাই আজ? 


এপ্রিল ফুল 
আবু ওবাইদা আরাফাত 


এপ্রিল ফুল নয় 
নয় সেটা কলি 
এই দিন আসলে 
কি ছিলো বলি । 
মসজিদে জ্বেলেছিল 
ধোঁকার আগুন 
পুড়েছিল মুমিনের 
বিশ্বাসী খুন! 
ইথলিশে যেটা ফুল 
ংলায় বোকা 
খুনের ধোঁকা । 
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ও উধ্ধরবে মেঘের ছায়া 
প্রভু, অন্যায় জুলুমের পৃথিবী আধার তোমার দয়া-মায়া | 
ডুবে গেছে নিয়মের এপার ওপার আসমানের বারিধারায় 
কোথাও শব্দ নেই মানুষ-মানবতার | জমিনের সজীবতা 
উপড়ে গেছে সকল নিয়মের খুঁটি অন্য করো নয়, এসব তোমার 
মেলাচ্ছি আচরণে দেশ লুটোপুটি মায়া আর মমতা | 
পথে-ঘাটে শয়তান হাসছে কুটিকুটি | মেঘের গর্জন, ঝর্ণার উচ্ছলতা 
দিকে দিকে সন্ত্রাস গুম আর খুন পাখিদের কলতান 
সারা বিশ্ব আজ যেনো আগুন আর আগুন বুলবুলির সূর লহরী 
মন-প্রাণ জ্বলে পুড়ে হয়ে যাচ্ছে চুন । এসব কেবল তোমারই গুণগান । 
বাতাসে নাগ-নাগিনীর নিঃশ্বাস আসমান জুড়ে তারকারাজির 
পথ-প্রান্তরে শুধু লাশ আর লাশ ঝলমল আলোকধারা 
বুকে বুকে কষ্ট শোক আর হা-হুতাশ । মোদের তরে সবই তোমার 
কোথায় দাড়াবে মানুষ! সবখানে ভয় রহমতের স্লোতধারা । 
কে দেবে বাচার আশ্বাস ও আশ্রয় শাশ্বত-চিরন্তন তুমি 
ফরিয়াদ করার কোথাও নেই বিচারালয় । অনন্ত অঙীম 
প্রভু, আমাদের দিকে মুখ তুলে চাও তুমি মোদের অন্তর্যামী 
পৃথিবী থেকে সন্ত্রাসী খুনি হটাও প্রভু মহামহীম । 
এখানে আমাদের বাস করতে দাও । অব্যয় অক্ষয়, চির গরীয়ান 
চিরঞ্জবী, চির মহান 
এ কারো নয়, মহামহীম 
হামদ শুধুই তোমার শান । 
মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর সব প্রশংসা নিবেদিত তোমার 
সৃষ্টিকুলের ত্রষ্টা তুমি দরবারে শাহানশাহে 
তুমি মোদের রব সঁপেছি মোদের জানমাল 
তোমার হাতে জীবন-মরণ শুধুই তোমার রাহে । 
তোমার হাতে সব । ইবাদত করি কেবল তোমার 
নিখিল বিশ্বের রাজাধিরাজ তোমারই করুণা চাই 
লা-শরীক আল্লাহ আরজ করি সরল পথের 
তুমি মোদের মহান মা'বুদ দিশাটি যেন পাই । 
মোদের একক ইলাহ । যে পথে তোমার নিয়ামতপ্রাপ্তরা 
বিচার দিনের মালিক তুমি সে পথে চালাও মোদের 
রহীম ও রহমান ওই পথে নয়, যে পথ তোমার 
বিশ্বজুড়ে করুণা তোমার অভিশপ্ত আর ভ্রান্ত রান্দাহদের । 
চির বহমান | আমরা তোমার বান্দা সবাই 
নদীর স্লোতধারা হে অসীম করুণাময়, ফরিয়াদ মোদের 
সবখানেই করুণা তোমার করো তুমি মঞ্জুর | 
রহমতের ধারা | 
এপ্রিল”১৫ [॥ আত্তার্তহীদ ৪১ 


অনুদিত কুরআন শরীফ 


আগামী রামাযান মাসে জাপানি ভাষায় অনুদিত কুরআন শরীফ 
প্রকাশ করবে মদিনায় 
র স্‌ অবস্থিত কিং ফাহাদ 
রে কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্স | 
ইতোমধ্যেই জাপানি ভাষায় 
কুরআন অনুবাদের কাজ 
সমাপ্ত হয়েছে এবং 
বর্তমানে তা সম্পাদনা ও রিভিশনের কাজ চলছে । হিক্ু 
ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজও ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে 
এবং সেটাও সম্পাদনা ও রিভিশনের জন্য বিশেষজ্ঞদের কাছে 
প্রেরণ করা হবে । 
১৯৯৩ সালে কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্রেক্সে বাংলা 
ভাষায় তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ছাপিয়ে বিতরণ করে | 
এর মূল তাফসিরকারক হলেন আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী 
(রহ.) | বাংলায় অনুবাদ করেন মাসিক মদীনার সম্পাদক 
মাওলানা মুহিউদ্দিন খান । এরই ধারাবাহিকতায় মদিনায় 
অবস্থিত কিং ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স বর্তমানে আরও 
বেশ কিছু ভাষায় কুরআন অনুবাদের কাজ হাতে নিয়েছে । 
সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, ড্যানিশ, আমাধিগি, ফিলিপিনো, 
তাজিকি, কুর্দি, মালায়, নেপালি, কান্নরি, তামিল ও তেলেগু 
ইত্যাদি । উল্লেখ্য, কিং ফাহাদ কুআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্সে এ 
নাগাদ ৬৩টি ভাষায় অনুদিত কুরআন শরীফ প্রকাশ করেছে । 
বাসায় সুন্দরী গৃহকর্মী চান না সৌদি বধূরা 
সৌদি আরবের নারীরা তাদের সংসারে গৃহপরিচারিকা হিসেবে 
দেখতে সুন্দর এমন নারীদের নিতে চাইছেন না। সৌদি 
আরবের রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো বলছে গৃহবধুরা এখন আগে 
থেকেই সম্ভাব্য গৃহপরিচারিকার ছবি দেখতে চাইছেন বিশেষ 
করে যারা মরকৌ ও চিলি থেকে আসছে । আরব নিউজ' 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে তারা সুন্দরী 
গৃহপরিচারিকা নিতে চাইছেন না এমন কয়েকজন নারীর সাথে 
কথা বলেছেন । ওই গৃহকন্রী নারীরা বলেছেন এসব দেশের 
সুন্দরী নারীদের তারা গৃহপরিচারিকা হিসেবে চান না কারণ 
তাদের ধারণা সুন্দরী কর্মচারী পরিবারের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি 
করতে পারেন । জেদ্দার একটি রিক্রুটিং কোম্পানির পরিচালক 
ইদ আবু ফাহাদ ওই সংবাদপত্রটিকে বলেন, কিছু স্ত্রী আমাদের 
সাথে যোগাযোগ করে বলেছেন যদি তাদের স্বামীরা মরক্কো বা 


এপ্রিল'১৫ 


চিলি থেকে গৃহপরিচারিকা চায় তাহলে ওইসব গৃহকর্মীদের 
পরিবারে গ্রহণের আগে তারা অবশ্যই দেখে নেবেন । তাদের 
প্রধান শর্ত হলো গৃহকর্মী সুন্দরী হতে পারবে না । উপসাগরীয় 
অঞ্চলের বিদেশি গৃহকর্মীর অধিকারের বিষয়টি একটি বড় 


ইস্যু | 


কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশিদের 


উদ্যোগে মসজিদ নির্মাণ 
বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের আদলে 
মালয়েশিয়া প্রবাসী 
বাংলাদেশিরা একটি 
মসজিদ উদ্বোধন করেছেন । 
কি য়শিয়ায় রত 
কমিউনিটি তাদের 


প্রচেষ্টায় রাজধানী কুয়ালালামপুরের দামাই কমপ্রেক্সে এ 
সুরাওটি (মসজিদ) নির্মাণ করা হয়। উদ্বোধন করেন 
মালয়েশিয়ার গ্রান্ড মুফতী ওয়াইবি এইচজি দাতুক ড. 
জুলকিফলি মুহাম্মদ আল-বাকরী ৷ উদ্যোক্তারা জানান, 
মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন 
করেছেন । মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতে 
পেরে তারা আনন্দিত । মালয়েশিয়া কমিউনিটির কয়েকজন 
নেতা বলেন, এ মসজিদ মালয়েশিয়াবাসীর কাছে ঢাকার 
বায়তুল মুকাররম মসজিদের মডেল হয়ে থাকবে ৷ এখান 
থেকে তাদের ছেলে-মেয়েদের কুরআন শিক্ষা দেওয়া হবে, 
যাতে তারা দ্বীনের শিক্ষা পেতে পারে । 


কানাডিয়ান হিজাবী নারীর 

সমর্থনে অভূতপূর্ব সাড়া 
কানাডার একটি আদালত হিজাব পরিহিত এক মহিলার 
মামলার শুনানি করতে অস্বীকার করার পর ওই মহিলাকে 
সহায়তায় অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছে । তার জন্য দুই দিনে প্রায় 
৪৩ হাজার ডলারের (প্রায় ২৭ লাখ টাকা) তহবিল সংগ্রহ 
করেছেন ক্যাম্পেইনাররা । মোট ৯৫১জন ব্যক্তি আর্থিক 
সহায়তা পাঠিয়েছেন । রানিয়া আল-আলোল নামের ওই 
মুসলিম মহিলার ছেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়ে 
গাড়ি চালানোর সময় পুলিশ তাকে আটক করে । এরপর এ 
বিষয়ক মামলায় মঙ্গলবার রানিয়া আদালতে হাজির হয়ে 
শুনানিতে অংশ নিতে চাইলে বিচারক এলিনা মারেনগো তাতে 
সম্মতি দেননি । কারণ হিসেবে বিচারক বলেন, রানিয়ার 
পোশাক (হিজাব) “ধর্মনিরপেক্ষ” আদালত কক্ষের উপযোগী 
নয় । বিচারক রানিয়াকে দুটি পথ বলে দেন: এক. হয়তো 
তাকে হিজাব খুলে শুনানিতে অংশ নিতে হবে । দুই. অথবা এ 
বিষয়ে আইনি পরামর্শ নেওয়ার জন্য মামলার কার্যক্রম 
স্থগিতের আবেদন করতে হবে। এ ঘটনার খবর 
সংবাদমাধ্যমে প্রচারের পর পরই রানিয়ার সমর্থনে এগিয়ে 


4:00 আত্তার্তহীদ ৪২ 


আসেন নোমান আহমদ এবং রায়ান রাফায়ে নামে কানাডারই 
দুই নাগরিক । তারা গোফান্ডমিডটকম 
(ড৮/.8010170176.0010/051119018081) নামক তহবিল 
সংগ্রহের ওয়েবসাইটে একাউন্ট খুলে রানিয়ার জন্য সহায়তায় 
এগিয়ে আসার আহ্বান জানান | নোমান বলেন, হিজাব পরার 
কারণে রানিয়ার সাথে অন্যায় আচরণ করা হয়েছে । অথচ 
বেশিরভাগ কানাডিয়ান এ ধরনের মানসিকতা পোষণ করেন 
না। সূত্রঃ ওয়ান্ডরবুলেটিন 


ধর্মীয় অসহিষ্কুতা নিয়ে কড়া সমালোচনা 

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা 
নিয়ে প্রশ্ন তোলার পর এবার সে দেশের খ্যাতনামা দৈনিক 
নিউ ইয়র্ক টাইমসও একই প্রশ্ন তুলল । তাদের সম্পাদকীয়তে 
ধর্মীয় অসহিষ্ঞ্রতা নিয়ে নরেন্দ্র মোদির আক্রমণ 
করা হলো । সম্প্রতি একের পর এক চার্চে আক্রমণ, বিশ্বহিন্দু 
পরিষদের “ঘর ওয়াপসি কর্মসূচি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী কোনো 
প্রতিক্রিয়া না দেওয়ায় কড়া সমালোচনা করা হয়েছে পত্রিকার 
সম্পাদকীয় কলামে | সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়েছে, 
ধর্মান্তরকরণের মতো কর্মসূচি “আগুন নিয়ে খেলার নামান্তর ।' 
আরও বলা হয়েছে, “এই ধরনের কার্যকলাপ নিয়ে নরেন্দ্র 
মোদির মৌনতা থেকে এটাই প্রতীয়মাণ হচ্ছে, হয় তিনি 
উগ্রপন্থী হিন্দু শক্তির বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারছেন না, নয়তো 
বলতে চাইছেন না ।" সূত্রঃ ওয়েবসাইট 


আফগানিস্তান মিশনের আনুষ্ঠানিক 
সমাপ্তি ঘোষণা ন্যাটোর 


আফগানিস্তানে তালেবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি 
ঘোষণা করতে যাচ্ছে পশ্চিমাদের সামরিক জোট ন্যাটো । 
চলতি বছরের মধ্যেই আফগানিস্তানে ন্যাটোর সামরিক মিশন 
সমাপ্তির কথা ছিল। এর অংশ দেশটি থেকে সেনাদের 
প্রত্যাহার করতে শুরু করে ন্যাটো | তবে তালেবানের বিরুদ্ধে 


শার্লি এবদোর কার্টুন ছাপিয়ে 


পলাতক পত্রিকা সম্পাদক 
ভারতের একটি উরদু দৈনিক শার্লি এবদোতে মুদ্রিত মহানবী 


১ | ইউ সো) একটি কার্টুন 
- সখা গে ৮৮122 পু প্রকাশ করে ঘোর 
০ ২২৯৯০ বিপাকে পড়েছেন তার 
উরি পি সম্পাদক । ভুল স্বীকার 


হকি কা চাওয়ার পরও মহারাষ্ট্রে 
বিভিন্ন জায়গায় তার গ্রেফতারের দাবিতে বিক্ষোভ হচ্ছে, 
অজন্র মামলাও দায়ের হয়েছে । দৈনিক আওয়াধনামার 


সম্পাদক শিরিন দালভি বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে 
জানিয়েছেন, গত প্রায় দুসপ্তাহ ধরে তিনি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন । 
এমন কী নিজের ছেলে-মেয়ের সঙ্গেও দেখা করতে পারছেন 
না । ওই পত্রিকার গত ১৭ই জানুয়ারি সংখ্যায় শার্লি এবদোতে 
বেরোনো ইসলামের নবীর কার্টুন ছাপানোর পরই দৈনিকটি 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। 


ভারতের মক্কা মসজিদ 
নাম মকা মসজিদ । কিন্তু এটি পবিত্র নগরী মকীয় নয়। 
| ভারতের অন্ধপ্রদেশের 
হায়দ্রাবাদে অবস্থিত । 
মসজিদটির মূল 
ভবনের ইট তৈরির 


হয়েছে মক্কা মসজিদ । মলা ভাতের তি বৃহৎ ও প্রাচীন 
মসজিদগুলোর মধ্যে অন্যতম | পুরাতন হায়দ্রাবাদ শহরের 


যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আর্তজাতিক নিরাপত্তা সহায়তা বাহিনী 
(আইএসএফ) যুদ্ধ সমাপ্তি ঘোষণা করলেও দেশটিতে সাড়ে 


অন্যতম এতিহ্যবাহী স্থাপনাও এটি | কুতব শাহী সাম্রাজ্যের 
পঞ্চম শাসক মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ মসজিদটি নির্মাণে 


১২ হাজার সেনা রয়ে যাচ্ছে । এরা সরাসরি তালবানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেবে না । আফগান সেনাদের প্রশিক্ষণ ও 
সমর্থন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সেখানে তারা অবস্থান 
করবে । ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সন্ত্রাসী 
হামলার এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানে 
সামরিক অভিযান চালিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো | ওই সময় 
ওই যৌথ বাহিনীর নাম দেয়া হয় আইএসএফ | ৫০টি দেশের 
৪ লাখ সেনা এ যুদ্ধে অংশ নেয়। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট 
বারাক ওবামা আফগানিস্তান থেকে ন্যাটোসহ মার্কিন সেনা 
প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন । এর অংশ হিসেবে ২০১১ সাল 
থেকে দেশটি থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু হয় । দেশটির 
নিরাপত্তার দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ে আফগান নিরাপত্তা 
বাহিনীর সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হবে । 


এপ্রিল'১৫ 


গুরুতৃপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মসজিদটি শহরের 
কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত এবং পুরো শহরের পরিকল্পনাকারী 
ছিলেন তিনি । মসজিদটির সামনের খিলানগুলো গ্রানাইটের 
টুকরা দিয়ে নির্মিত। এগুলো নির্মাণে সময় লেগেছে পাঁচ 
বছর | মসজিদটি নির্মাণে পাঁচ হাজার শ্রমিক অংশ নেন। 
মসজিদটির ভিত্তিস্থাপন করেন মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ। 
পরে মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব হায়দ্রাবাদ জয়ের পর 
মসজিদটির নির্মাণকাজ শেষ করেন ৷ মসজিদটির কাছেই 
এতিহ্যবাহী চৌমহল্া, লাদ বাজার ও চারমিনার অবস্থিত । এর 
সাথে চারমিনার ও গোলকোন্ডা দুর্গের মিল খুঁজে পাওয়া যায় । 
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ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় । বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত 
হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন । ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড 
ক্যান্সারের ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে 
২১, গ্রীণ কর্নার নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), 
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যস্ত 
রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 


হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু 
সংগঠন ও সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন৷ তার এই সফলতার 
সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে 
সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত হয়েছে । 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও 
দিয়েছেন । ক্যাপার আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যাসার হলেই মৃত্যু হবে একথা 
এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র 
কুরআনে ইরশাদ করেছেন, 'লা- তাক্নাতু মির্‌ রাহ্মাতিল্লাহ' অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর 
রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না 1 [সুরা আয-যুমার ৩৯:৫৩] যারা ক্যান্সারে ভুগছেন তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন করে দেখুন । যদি 
আন্নাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ্‌ ।' 
প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (€বি. 
এইচ. এম. এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস 
হয়ে যেতে পারে । অতএব ক্যানসার রোগীদের বাচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই 
সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ করুন ।' 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য সিরিয়ালের নিমিত্ত 
পূর্বেই মোবাইলে যোগাযোগ করে সিরিয়াল নম্বর নিতে হয় । 


মোবাইল : ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 
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প্রতিযোগিতা 


১. ইসলামবিরোধী সেক্যুলারপন্থি দৈনিক জামহুরিয়াত 
কোন দেশি পত্রিকা? -[] ইসরাইলি [] পাকিস্তানি 
[] তুর্কি 

২. কত সালে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানে মক্কাবিজয় হয়? [] 
৬৩০ খ্রি. ৬৩১ খি.[] ৬৩২ খি. 

৩. কুরআন-সুন্নার আলোকে হানাফী মাযহাবে ইমামের 
পেছনে মুকতাদির জন্য সূরা আল ফাতিহা পড়া কি? 
[] সুন্নাত [] ওয়াজিব [_] নিষিদ্ধ 

৪. হাকীম আখতার রহ. কার আধ্যাত্মিক শিষ্য? [] 
হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. |] মুফতী 
মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহী রহ. [] শাহ আবদুল গনী 
ফুলপুরী রহ. 

৫. আধ্যাত্মিক কবি মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর প্রকৃত 
নাম কি? মুহাম্মদ] আহমদ [] আব্দুল্লাহ 

৬. মিযান আল-হিকমা* (3818109 ০7 ৬/150010) 
কার লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ? [] ইবনুল হাইসাম [| আল- 
বিরুনী [] ইবনে সিনা 

১. যে ব্যক্তির বেশ-ভূষার মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, সে 
মানসিকভাবে অসুস্থ- কার বাণী? [0] [] জুলিয়াস [7] 
বেন জনসন [_] চার্লস ল্যাম্ব 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 
১. বাণী/বানী জর 
২. পুরক্ষা/পুর্ষার 1 
৩. আধ্যাত্বিক/আধ্যাত্িক ___] 
৪. যাদ্ধা/যুদ্ধা |] 


প্রতিযোগীর সদস্য ক্রমিক: ______] 


মার্চ১৫ সংখ্যার সমাধান: 

কথায় কথায় উত্তর: ১. ২৪৬৬ জন ২. সেনেগাল, ৩. 
২৭৯৬টি, ৪. হাদীসে, ৫. আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ের 
স্বীকৃতি, ৬. নববধূর উপহার ৭. আলোক বিজ্ঞানে । 

শব্দের মারপ্যাচঃ ১. গগন, ২. ধোকা, ৩. কিরণ, ৪. 


উৎকৃষ্ট । 
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কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় এপ্রিল'১৫ সংখ্যার সবক'টি 
প্রশ্নের উত্তর মার্৮'১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন 
অনায়াসে । 
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শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর সঠিক অর্থ 
নির্ধারিত বাক্সে লিখুন । প্রশ্নের উত্তর দিতে বাংলা ব্যাকরণ 
বইয়ের সাহায্য নিতে পারেন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ 
হতে পারে । তাই তোমাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর 
সঠিক হিসেবে গণ্য করা হবে । 

১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম 
তিনজনের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রিনি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1+ মাসিক আত-তাওহীদের 
সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি । 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 
অন্যদের নাম পাঞ্রকায় ছাপানো হয় 


২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের 
কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে 
উত্তরপত্র লিখে নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের 

পাঠিয়ে দিন। ঠিকানা পরিবর্তন হলে 
পুরস্কারপ্রান্তি সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ ডাকযোগের ঠিকানা 
উল্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম? 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অধ্থহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার ড্র হবে । তাই 
১৮ তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল 
প্রতিযোগিতার জন্য গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার দ্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা? 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা, 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 
বিজয়ী 
প্রথম পুরস্কার: মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান [সদস্য % ১৩৮] 


বি. দ্র. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রয়োজনীয় 
সংখ্যক সঠিক উত্তরপত্র পাওয়া না যাওয়ায় এবারের 
প্রতিযোগিতায় অন্যান্য পুরুস্কার ঘোষণা করা হয়নি । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 


৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১-৩৯৩৫৬৯ 


॥ আত্তান্তহীদ ৪ 


৷ আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন, নিশ্চই এই কুরআন মোনুষকে) 
, সুবিচারপূর্ণ এবং সর্বাধিক কল্যাণকর ।” 
বলেন- তোমাদের মত সরবত ব্য তারা রা কুরআন কারি শখ এবং শেখায়” 


তিনি সদা বিনা ৬ ভি 

বক্তৃতা, আবৃত্তি ও ইসলামি সঙ্গীতের প্রশিক্ষণ । 

বাংলা, ইংরেজি ও আরবি হস্তলিপি সুন্দর ও দ্রুত করার বিশেষ ব্যবস্থা । 
শিক্ষার্থীদের জন্য শরীয়ত সম্মত ইনডোর গেমসের ব্যবস্থা । 

নিবিড় তত্বাবধানসহ উন্নত হোস্টেল ব্যবস্থাপনা । 


বোর্ড পরীক্ষা: ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা /$+ সহ 
শতভাগ পাসের গৌরব অর্জন। 

বোর্ড বৃত্তি পরীক্ষা : ইবতেদায়ি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুল 
২য়, ৩য়, ও সাধারণে ওয় স্থান অর্জন। 


না (হসপাতাল মাঠ) চকবাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম । 
আলাপনি : ০১৮১৯-০০৯৯৯৪, ০১৬৩৮-৯২৪ ৭১১ 
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88৯ ই: টে কিতাবের জগতে আধুনিকতার প্রবর্তক 
স্কিতিতে 82550581257 5]15-1-5 
মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ 


জজ চেয়ারম্যান-এর দোয়া কামনা 
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু 
ঈমান ও ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী বাংলাদেশের হাজারো কওমী মাদরাসার আসাতেযায়ে কেরাম ও তোলাবায়ে আযীষ! আশা করি 
আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে আপনারা ভালো আছেন এবং সুচারুরূপে ইলমে দীনের দরস-তাদরীসে নিয়োজিত রয়েছেন । আমি 
আপনাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি । 
আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের অসীম রহমতে মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ কওমী নেসাবের পাঠ্যতালিকাভুক্ত মতন, শরাহ ও 
বাংলা-মাধ্যম কিতাবসহ প্রায় চার শতাধিক গ্রন্থ আপনাদের খেদমতে পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। 
আপনাদের নিকট আমি দোয়াপ্রার্থী। আল্লাহ তায়ালা এ খেদমতকে আমার নাজাতের অসিলা বানিয়ে দিন এবং আপনাদের ও 
আমাদের সকলকে তিনি কবুল করে নিন । আমীন! 


দোয়াপ্রার্থী 
77747 ৫6০৮ 


মাওলানা মুজিবুল হক ভূঞা 
ফাষেলে দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত 
চেয়ারম্যান, মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ 


জজ মাওলানা মুজিবুল হক ভূঞ্ার জীবনবৃত্তান্ত ২ 
জন্ম : মাওলানা মুজিবুল হক ভূঞ্গ ১৯৩১ সালে ফেনী জেলার অন্তর্গত ছাগলনাইয়া উপজেলার “পূর্ব মধুখাম'-এর এক সন্ত্রান্ত মুসলিম 
পরিবারে জন্মগহণ করেন । শৈশবেই তার পিতামাতা মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর দাদা-দাদির স্রেহে তিনি প্রতিপালিত হন। 
শিক্ষা অর্জন : মধুগ্রাম দারুল উলুম মাদরাসায় তার লেখাপড়ার হাতেখড়ি । এখানে কৃতিতের সঙ্গে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন । 
এরপর ফেনী শর্শদি দারুল উলুম ইসলামিয়া মাদরাসায় শরহে বেকায়া জামাত (উচ্চ মাধ্যমিক) পর্যন্ত সম্পন্ন করেন। তারপর 
উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিখ্যাত দীনি বিদ্যাপীঠ ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। 
দারুল উলুম দেওবন্দে ১৯৫৫-১৯৫৮ সাল পর্যন্ত মোট তিন বছর তিনি লেখাপড়া করেন। এখানে তিনি কৃতিতের সঙ্গে দাওরায়ে 
হাদীস ঘ্বোাতকোত্তর) সম্পন্ন করেন। এ সময় উপমহাদেশের বিদদ্ধ মুহাদ্দিস ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অগ্রনায়ক শাইখুল আরব 
ওয়াল আজম সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রে) থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষাগ্ুহণ করেন। এছাড়া মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমদ 
সুরাদাবাদী (র)-সহ অনেক খ্যাতনামা শিক্ষকের নিকট তিনি ইলম অর্জন করার গৌরব লাভ করেন। 
কর্মজীবন : ১৯৫৮ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলাধীন গুথুমা দারুস সুন্নাহ 
মাদরাসায় তিনি ইলমে দীনের খেদমতে নিয়োজিত হন। কিছুদিন পর বর্তমান নেত্রকোনা জেলা-শহরে অবস্থিত মিফতাহুল উলুম 
মাদরাসায় যোগদান করেন এবং সেখানে এক যুগ ধরে তিনি ইলমে হাদীসের খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন । 
প্রকাশনা-জগতে পদার্পণ : ইলম আহরণের অন্যতম মাধ্যম হলো কিতাব । তাই তিনি যথাসম্ভব নির্ভীলভাবে কিতাবাদির প্রকাশনা ও 
বিপণনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেদমতের পরিকল্পনা নেন। তিনি তার শিক্ষকতার সময় থেকে “কুতুবখানা এমদাদিয়া, নামে একটি প্রকাশনা 
গড়ে তোলেন । তারই ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠে “আল ফাতাহ পাবলিকেশন্স” এবং পরবর্তীতে “মাকতাবাতুল ফাতাহ বাংলাদেশ" নামে এক 
অভিজাত ও সৃজনধর্মী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। যা এ পর্যন্ত কওমী সিলেবাসতুক্ত প্রায় চার শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশের সৌভাগ্য অর্জন করেছে। 


বা ৮১১] ও 4 | এপ ৪]|571) 
পরিচ্ছন্ন ছাপা, টেকসই বাধাই ও অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাজারে এসেছে 
কওমী মাদরাসার নেসাবভুক্ত মূল কিতাব ও সহায়ক গ্রন্থের বিশাল সম্ভার। 


11/78/1111: 1777711 8/থা21.81016518 ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারপ্রউন্ড), ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০১ 
৫5৮৮ ৫০৮০৮ % ফোন : ০২-৯৫৩৩০৫৬; ই-মেইল : 178168105041719109017911.0017 
লক ৬/৬/৬/-৪15110-001) 
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রং নূরানী ও মকতব বিভাগ 


রি দিনভর | | রে ার্সারী থেকে তৃতীয় শ্রেণী) শিক্ষাকাল-২ বছর 
রা ২৪ কহ ইসা 


৬ কেন্দ্রীয় পরীক্ষা সমূহ বেফাকে দেওয়ার সু-ব্যবস্থা । 


৬ সুযোগ্য ও আদর্শ শিক্ষকমন্ডলীর সার্বক্ষণিক তত্তাবধান। কওমী সিলেবাসসহ গম শ্রেণী) 

৬ পরিকল্পিত পাঠদান ও ৪ মাস ভিত্তিক সেমিস্টার পদ্ধতি অনুসরণ । 

৬ প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক পরীক্ষা মাধ্যমে লেখাপড়ার (কওমী সিলেবাসসহ ৬ষ্ঠ শ্রেণী) 
মান নির্ধারণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা । র 

* আবাসিক শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক তত্তাবধান। (কেওমী সিলেবাসসহ গম শ্রেণী) 

৬ ব্যস্ত ও প্রবাসীদের সন্তানদের অভিভাবকতৃ গ্রহণ | হিদায়াতুন্নাহু 

€ স্বাস্থ্যসম্মত ও অনুকূল পরিবেশে উন্নত থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা । কওমী সিলেবাসসহ ৮ম শ্রেণী) 
ইফতা বিভাগ : শিক্ষাকাল-২ বছর । আদব বিভাগ : শিক্ষাকাল-১ বছর 

ই 


৪ প্রতি বছর ১৫ থেকে ২৫ শাওয়াল পর্যন্ত দারুল উলৃম দেওবন্দের বিশিষ্ট মুফতী ও মুহাদ্দিস আশরাফুল হিদায়া ও কৃতুল 
আখইয়ারসহ অসংখ্য জনপ্রিয় ইলমী শরাহ এর প্রণেতা হযরত মাওলানা মুফতী জামিল আহমাদ সাহেব দা.বা.) 
ইফতা বিভাগে দরস দান করবেন ইনশাআল্লাহ । 

৪ ইসলামী ফিকহ একাডেমী ইন্ডিয়া এর মাননীয় সেক্রেটারী জেনারেল কামুসুল ফিকহ, জাদীদ ফিকহী মাসায়িলসহ অসংখ্য 
ইসলামী আইনথন্থের প্রণেতা হযরত মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ রাহমানী (দা.বা.) প্রতি বছর শশমাহী ইমতিহানের পর 
দশ দিন জাদীদ ফিকহ ও দশ দিন ইসলামী কাষা এর উপর বিশেষ দরস দান করতে সদয় সম্মত হয়েছেন । নির্দিষ্ট তারিখ 
পরে জানানো হবে ইনশাআল্লাহ । 

€১ দেশের প্রখ্যাত আলেম, আল-মারকাজুল ইসলামী এর ইফতা বিভাগের প্রধান মুফতী, বন্ুগরন্থ প্রণেতা, সাহিত্যিক, গবেষক 
ও ইসলামী আইনবিদ মুফতী মুঈনুল ইসলাম (দো.বা.) এর তন্তাবধান ও পরিচালনা । 

৪ দেশের প্রখ্যাত মুফতীয়ানে কিরাম ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দের দ্বারা অতিথি অধ্যাপক হিসাবে ইসলামী 
ফিকাহ, ব্যাংক, বীমা, শেয়ার বাজারসহ আধুনিক ও যুগোপযোগী মাসায়িল এর প্রশিক্ষণ দান । 

₹ আদব বিভাগের বিশেষ আকর্ষণ : বাংলাদেশের আরবী ভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ, বহুভাষাবিদ হযরত 
মাওলানা শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী (দা. বা.) এর উপস্থিতি এবং সার্বিক তত্তাবধানে আরবী, ইংরেজী ও বাংলা ভাষা 
সাহিত্যের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একদল দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পরিশ্রমী শিক্ষকবৃন্দের সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা ও দরস দান। 

ভর্তির যোগ্যতা (ইফতা ও আদব) : আবেদনকারীকে অবশ্যই দাওয়ায়ে হাদীস উত্তীর্ণ হতে হবে ৬ ভর্তির নিয়মাবলী (শুধু ইফতা) : মৌখিক পরীক্ষা- 
হিদীয়া ৩য় খন্ড, নুরুল আনওয়ার কিতাবুল্লাহ ও প্রাসঙ্গিক যে কোনো বিষয় গু লিখিত পরীক্ষা (শুধু ইফতা) : হিদায়া ৩য় খন্ড, নূরুল আনওয়ার 
কিতাবুল্লাহ ৬ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (ইফতা ও আদব) : ফরম বিতরণ- ১ রমযান থেকে গু ভর্তি পরীক্ষার তারিখ (ইফতা ও আদব) : মৌখিক পরীক্ষা-২৩ 
জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী রোজ: বৃহস্পতিবার গু লিখিত পরীক্ষা (ইফতা ও আদব) : ২৪ জুলাই ২০১৫ ঈসায়ী রোজ: শুক্রবার । 

সার্বিক যোগাযোগ : ১৬, উত্তর কুতুবখালী (কাজলা পাওয়ার হাউজ সংলগ্ন) যাত্রাবাড়ী, ঢাকা । সুর যাতায়াত : যাত্রাবাড়ী মোড় থেকে ডেমরা রোডে 


মোবাইল ৪ ০১৯৭৬- কক ০১৭৭৬-২৭২৫২৭, ০১৯৩৩-৩১২৬২৯, ০১৯১৯-৮১৮১১৭ কাজলা পাওয়ার হাউজ সংলগ্ন মাদরাসা 


এপ্রিল'১৫ -_______'ঁ। আত্তর্তহীদ ৪৮ 


